


উপ বা পে 


বার শর ঘোষ, বর, এনা ৪ 


শরৎ, 

বালাকালে, স্কুল-প্রাঙ্গণে, তোমার যে মধুময় ভাবে আমি আকৃষ্ট হইয়া- 
ছিলাম, অজিও আমার নিকট তাহা মধুময়। স্থৃতি বাচিয়া থাকুক, আমি 
(তোমার মেই বাল্য মধুর ভাব সম্মুখে রাখিয়া, উত্তপ্ত, কঠোর, নীরল 
ল্ংসার-মরু,জরাজীর্ণ দেহ লইর।, শান্তি ও সুখে উত্তীর্ণ হইয়া যাই। 
অনেক ঘুরিয়া, অনেক দেখিয়া, এখন শ্রান্তশরীরে অবসন্ন মনে একটা 
ধথা তোমাকে বলিয়া যাই ;১--কথাটা এই, বাল্যকালের মধুর ভালবাসা ও 
'ম্নেহ যেমন মিষ্ট, সমন্ত জীবন-সাগর সেঁচিলেও তেমন মিষ্ট জিনিস মিলে না। 
এখন বন্ধু অনেক পাইয়াছি, কিন্ত সে সকল যেন জীবনশুন্ত বন্ধু, যেন স্বার্থ- 
কাঠের ছবি,_ভাবশূন্, নীরস, কঠোর । এখন কথা অনেক শিথিয়াছি, কিন্তু 
সে সকল শুক্ষ শব্দাড়ন্বর মাত্র,তাহা যেন প্রাণশৃন্ক । আর সেই বাল্যকালে, সেই 
(যৌবন-উবায়, আমর! দুইজন, ছুইজনের পারে, স্কুল-ছুটা হইলে যে ফাড়াইভাম, 
তখন কথা ছিল না, অথচ ভাবের জমাট তরঙ্গ যেন উতয্বের প্রাণসরসীতে 
উলিত হইত,_-ছুই জন কাষ্ঠ-পুন্তলিকাবৎ নীরবে যে দ্লাড়াইতাঁম,.তাহাতে 
কত মধুর ভাব-তরঙ্ প্রবাহিত হইত। তুমি বাল্যকালে আমাকে ধর্মের পথ' 
দেখাইয়াছিলে, আর আজ বয়সং-প্রান্তরে তুমি বা কোথায়,আমি বা কোথায় ! 
আছে কি? কেবল মধুময় বাল্য-স্থৃতি। তাই বলি, স্থৃতি বাচিয়৷ থাকুক। স্থৃতি 
না থাকিলে এতদিন মরিতাম। 

বলিতেছিলাম, সেই যে ধর্মের পথে আমরা ছুইজন ছুটিতে বাহির হইয়াছি- 
লাম,তারপর অনেক দর্শনের পর,অনেক পরীক্ষার পর,এই আমি কে, বুঝিতেছ 
কি? আমার সমস্ত লেখা,সমস্ত কথার ভিতরে আমার ধর্-জীবন-কাব্য লিখিত 
রহিয়াছে । আমাকে যদি বুঝিতে চাঁও, সমস্ত পড়িবে, আমাকে যদি হৃদয়ে 
ধারণ করিতে চাও, সকল কথা গুনিবে। আমি যে সকল কথা বলিতেছি, 
এ সকল বলিতে বলিতেই যদি আমার জীবন শেষ হয়, সেই অনস্তধামে, সেই 
মহিমাময় পুণ্যলোকে নয় আবার উভয়ের মিলন হইবে । শু নিতে.আরস্ত 
কর, আমি বলিয়৷ বাই। 
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তুমি না শুনিলে আর গুনিবে কে ? পৃথিবীতে লোক কি আর নাই? আঃ 
বটে, কিন্ত আমার নিকট বাল্যকাল হুইতে তুমি যেমন মধুর হইয়া আহ 
এমন মিষ্ট, এমন মধুর এই পৃথিবীতে বুঝিবা আর কেহই নাই । মা যেম 
সন্তানের নিকট মধুর, সন্তান যেমন মায়ের নিকট মধুর) স্বামী যেমন স্ত্রী 
নিকট মধুর,এবং স্ত্রী যেমন স্বামীর নিকট মধুর ; এমন আর কি পৃথিবীতে মিলে 
মিলে না বলিয়াই মাতৃ-প্রেমে ও সন্তান-বাৎসল্যে জগৎ মুগ্ধ। মিলে ন! বলিয়া 
দ্াম্পত্য-প্রেমে জগৎ আত্মহারা । বলিব কি যে, তোমার বাল্য-প্রেম আমা 
নিকট এ সকল অপেক্ষাও মধুর ! প্রেমের নিকট,রূপ,সৌন্দধ্য তুচ্ছ,জ্ঞান-বিজ্ঞা 
তুচ্ছ,ধন শরশ্ব্্য তুচ্ছ। মানুষ আড়ম্বরশূন্ঠ ভাবে প্রেমে মজিতে চায়,কিস্ত সংসারে 
স্বার্থ তাহাতে বাধা দেয়। ভালবাসায় মজিবার সময় মানুষ কিছু গণনা 
আনে না, কেবল প্রেমান্ধ হইয়া ডুবিতে চায়। সেইরূপ ডুবাতেই স্থখ। আঁ 
বাল্যে মাতৃ-হারা) আমি কেবল তোমার মধুর বাল্য-সখ্য-প্রেমে সঞ্জীবিত 
তুমি, কেবল তুমিই আমার হৃদয় মন যেন পূর্ণ ভাবে গ্রাস করিয়া আছ। আ 
কৈহ শুন্ুক বা ন! শুশ্ুক, তুমি শুনিলেই আমি চরিতার্থ হই। 
আমার কথ নীরবে শুনিয়া, সেই বাল্যকালের ন্যায় নীরবেই থাকিও 
গুনিয়! শুনিয়া, তার পর মিলিতে চ্লও, আবার মিলিও। মিলিতে না চাও 
দূরে দূরে, অতি দূরেই উভয়ে চলিয়া যাই। বাচিয়া থাকুক কেবল বাল] 
স্থৃতি, বাল্য-প্রেম, বাল্য-ধন্ম। বাঁচিয়৷ থাকুক সে সবই, যাহা! কপটতা-শূন্ 
যাহা কল্পনা-শৃন্ত, যাহা জীবন্ত, যাহা প্রাণম্পর্শী,__যাহা মধুর,যাহা মধুর। ত 
আজ যাই। 


আনন্দ-আশ্রম। ] তোমার অকৃত্রিম স্নেহের 
২৪শে কার্তিক, ১৩০২। দেবীপ্রসন্ন। 


বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী 


ভাল্লি নির্দেম্ণক সভ্র 
পনের দিনের মধ্যে বইথানি ফেরৎ দিতে হবে। 


প্রদানের 
তারিখ 


গ্রহণের 
তারিখ 


প্রদানের 
তারিখ 


গ্রহণের 
তারিখ 
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নং নাম 


পিনু সুন্দর 

অসিত সন্দর 
জামাই বাবু ( অতীন ) 
ইভা দি 

জটে সুন্দর 

দেবু সুন্দর 

অরুণ 

ছ্‌র্গা 

কালীদাস 

মু 

মেজ দা 

রমেশ দা 

লাইট দাদ। 

নরেন দাদা 

বেল! দাদা 

কে, এস, রায়চৌধুরী 
ইকন চক্রবর্তী 
অমর রায় 

বিশুদা (আনন্দ চক্র) 
বলাইদা ১, 
দক্ষিণা চক্রবত্তী ,, 
কালিদা 

মাণিকদ। 

বড়দা 

গোষী সুন্দর 

এস, এন বোস 
আর, এন, বসাক 
গোগাল বাবু 


১ 
১ 
্‌ 
১ 
১ 
১ 
১ 
১ 
১ 
১ 
১ 
১ 
৯ 
২ 
১ 
১ 
১ 
১ 
১ 
১ 
১ 
১ 
১ 
১ 
হ 
৯ 
৯ 
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টাঃ নঃপঃ 


_ আমোদ প্রমোদ “_. 


নং নাম 


শম্ত,নাথ আচ্য 
ললিত (ধোপা) 
শস্ত নাথ দে 


বুড়ো সুন্দর (মাণিকতলা) 


দিদি (সানু) 
ইরুদি 

জামাই বাবু (সানু) 
সন্ত 

মুরালী মোহন সান্যাল 
স্থধাংু মুখাজী 
হৃষিকেশ দত্ব 
স্বপ্না ঘোষ 
অজান। পথিক 
দাত 

শিবুদ। 

৬ননীলাল ঘোষ 
শিবু সুন্দর 
বিনয়দ। 
অমরেশদ। 

বাবলী মিত্র 
হাষিকেশ ব্যানজ্ি 
নেপু (মিলন সংঘ) 
ছোড়দ। 

সর্বতোষ বেরা 
যতীন বাবু 


. শীলম্ত,নাথ বসাক 


*০* পলামেশ্বর চৌধূরী 


১ 


ছিলি হলে %তি তি সত ৮৪৮4৪ ৪ হত 


২ 4৫ গতি রী ওত ৯৮42 ২৮ *তি ৮ ০ 


ষ্ঞি 


টাঃ রী 


০। 
৫ 


চু 


নং নাম টাঃ নঃগ£ 
৭ ফ্রুব মুখাজি ১০০ 
৮. ডাঃ এস্‌, সি, দাস ২ ০* 

৮সি ছুর্গাদাস পাল ১ ০* 
১৭ চন্দ্রকান্ত ইনৃষ্টিটিউশন ৫০ 
১১ ধীরেন্দ্রনাথ শীল (কালীদা) 
টু ০০ 

১১১ আর, এন, মুন্সী ২ ০৭ 
*». মৃত্যুঞ্জয় শীল ১ ০০ 

১৪।১ মণীন্দ্রনাথ মিত্র ২ ০০ 
১৫. এ, সি, দত্ত ১০০ 
».. যমুনা দাস ৫০ 

১৬ নুকুমার সেনগুপ্ত ১ ০০ 
১৭১ গোলীনাথ শেঠ. ২:০০ 
৮এ বিমল রায় ১ ০০ 

৮বি শল্তুনাথসেন ১ ০ 
৮সি বিশ্বণাথ সেন ২০ ৪০ 
০. এস্‌, পি, কু: ১০০ 

মসৃজিদ বাড়ী:্াট 

প্রি শৈলেম্্রনাথ কুণ্ডু ২৫ 

১২ ইন্দু ভূষণ শেঠ ৫5 

১. বাদল কুমারকুণ্ড ৫* 

£ . প্রাণ কুমার ঘোষ ৫০ 

7১এ মদনমোহন সাধুর ১ *০ 

বি মতিলাল চ্যাটার্জি ৫* 


নং 
৩৭৩ 
৩৯ 
৩৯1১ 
৪০ 


ঠ। 


৪১ 


টাঃ নঃপঃ 


নাম 
এ, কে হাজরা ২৫ 
কৃষ্দাপ পাল ২৫ 
নবকুমার দাস ৫৯. 
র/মতরন চক্রবর্তী ৫৭ 
দিলীপ কুমার দে ৫৭ 
শান্তিরপ্ন পাল ৫ 
হৃধিকেশ ঘোষ. ৫% 


বিজয় কুষ্ণ মুখাজি 


1 
বীরেন্দ্র কুমার কর্মকার 


৫০ 
শ্রীমতী চারুঝালা দেবী 
৫০ 
স্থবোধ চন্দ্র মুকুটমণি ৫ৎ 
জীতেন্রনাথ বাগচী ৫০ 
অরুণ চন্দ্র ঘোষ ১ ০০ 
কমল ঈদ বাগচী ৩৫ 
বাদল চন্জ্র মিত্র ৫০ 
মনোরগন দে ৫০ 
মাখন লাল রায় ১ ০০ 
উপেন্দ্র নাথ ৫০ 
শনি চরণ সিং... ২৫ 
গৌরাঙ্গ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার 
৫০ 
জীন কৃষ্ণ হাইত ৫০ 
_ যুগল কৃষ্ণ চক্রবন্তী ২৫ 


ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। 
প্রথম খণ্ড। 


€(উৎকল) 





শ্বীদেবীপ্রসন্ন রায়লৌধুরী প্রণীত। 





কলিকাতা ; 
২১০/৪ নং কর্ণওয়ালিস সীট, ন্যয় 
আননা-আশ্রম হইতে গ্রস্থকার কর্তৃক প্রকাশিত $. 


আগ্রহথানণ---১৩০২ $ 
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ভ্রমণবৃত্ান্ত। 





উৎকল। 


পপপ্পরিসাতো পাপ 


সাগরসঙ্গম ও টাদবালী। 


উড়িষ্যা, প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্তিকলাপের এক প্রাচীন ছুর্গ। এক 
দিকে, ধউলি পর্বতে অশোকের প্রস্তরলিপি ও অনুশাসন, উদয়গিরি. 
রাণীহংসপুর প্রতৃতি অসংখ্য প্রাচীন গুহা, ললিতগিরি ও খণ্ডগিরির অক্ষয় 
বৌদ্ধকীর্তি, ভুবনেশ্বরের অবিনশ্বর অপূর্ব কারুকারধপূর্ণ প্রস্তরনির্িত 
গগনভেদী অসংখ্য মন্দির, কণারকের অপূর্ব অরুণস্তত্ত, জাজপুরের 
(বিরজা-মন্দির, গুভন্তম্ত, সপ্তমাতৃকা, মুক্তিমগ্প প্রভৃতি এবং সর্বোপরি 
উদার সার্বভৌম ধর্ক্ষত্র পুরুযোত্তমের অপূর্ব ধর্ম-সমন্বয়ের ব্যাপার 
সকল দেখিলে উড়িষ্যাকে হিন্দু রাজত্বের চিরোজ্জল ধর্ম ইতিহাসের এক-; 
খানি উৎকৃষ্ট ছবি বলিয়া! মনে হয়। অপর দিকে, চিল্‌কা হদের অপরূপ" . 
শোতা৮' মহেন্ত্রপর্বতশ্রেণীর অসংখ্য পর্বতমালার বিচিত্র শোভা, এবং 
সর্বোপরি পুরীতটে বঙ্গোপসাগরের আশ্চর্য্য তরঙ্গ-লীলা! দেখিলে উড়িষ্যাকে 
[প্রকৃতির এক অক্ষয় শোভার ভাণ্ডার বলিয়! মনে হয়। উড়িষ্যা, প্রাচীন. 
কান্তি ও প্রান্কতিক মৌন্যোর এক অক্গয় তাগডার। এ সকল ধাহারা না) 
দেখিয়াছেন, তাহাদিগকে বুঝান বড় কঠিন। কিন্তু যাহা দেখিয়া নিজে 
মোহিত হইয়াছি, এবং অসংখ্য ব্যক্তি মোহিত হইতেছেন, তাহার কথা। 
আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট প্রকাশ করিতে স্বতঃই ইচ্ছা! হয়। আমরা জানি, :. 
এ চিত্র নিতান্ত অন্পষ্ট হইবে, কেন না, দে অতুল কীর্ডি ও অতুল শোভা 
ভাষায় লিপিবদ্ধ হইবার নয়। তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। | 

আমরা ১৭ই ফাল্গুন (১২৯৫), দোলমাত্রার অবাবহিত পূর্বে, ক্বারি 





আন্ত্মীনিক ১২ ঘটিকার সময় সি-গল (99৪-৪11) নামক জাহাজে আরো' 
হণ করিলাম । আমর! জাহাজে উঠিয়া দেখিলাম, জাহাজ লোকে পরিপূর্ণ ?-- 
মনে হইল, আরো পুর্বে আসিলে ভাল হইত। স্ত্রী পুরুষের এরূপ একত্র 
সমাবেশ, এরূপ ধেঁষাঘেষি ও মেশামিশি ভাব আমরা পুর্বে আর কখনও 
দেখি নাই। তীর্থযাত্রীগণের সে উল্লাস, সে জীবস্ত উৎসাহ, সে কোলাহল-- 
অনেক দ্রিন ভুলিতে পারিব না। যে যেখানে স্থান পাইয়াছে, জাহাজের 
উপর পড়িয। গিয়াছে, কাহারও পায়ের নীচে কাহারও মস্তক, পরম্পরের 
দেহে দেহে স্থচীভেদ্য যোগ-_আত্রাঙ্গণ চণ্ডালের শরীরের ধেঁষাঘেষিতে 
জাহাঁজে তিলাদ্ধ স্থান নাই । ' দেখিলে বোধ হয়, জাহাজ খানি যেন 
পুরুষোত্তমেত্র এক উজ্জল ছবি। ঠিক পুত্রীর স্তার এখানে জাতিভেদ নাই,_ 
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এক অবস্থাপন্ন। আর পাঁগাগণের খোসগন্প, উল্লাস, অঙগ-ভঙ্গি, 
যাত্রীগণের নিকট বীরত্ব প্রকাশ,__জাহাজের এ সকলই শ্রীক্ষেত্রের স্তায় ৷ 
এ পথের নেতা পাগ্ডাগণ। জাহাজের কর্তাই যেন পাগডাগণ। আমাদের 
সহিত কোন পাও ছিল না )_স্ুৃতরাং ক্ষণকাল আমরা স্থান পাইলাম 
না। শেষে অতিকষ্টে সঙ্গের বন্ধু একটু স্থান করিলেন। বলা বাহুল্য যে, 
অতি কষ্টে দেহ দুখানিকে রাখিবার জন্য যে স্থান পাওয়া গেল, তাহার 
জন্য ঘন্মাক্ত কলেবর হইতে হুইল, এবং কিছু তীব্র ভর্খসনা বা গালিগালাজ 
পর্য্যন্ত সহিতে হইল। কেহ কেহ আমাদের সহিত বিষম ঝগড়া করিল । 
কোঁলাহলে সে রাত্রি আর নিদ্রা আসিল না। অতি কষ্টে রাত্রি চলিতে 
লাঁগিল। শুনিলাম, ৭০০ আরোহী জাহাজে আরোহণ করিয়াছে । 

_ কিয়ৎক্ষণ পর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিলাম । দেখিলাম, কয়েকজন 
লোক পুলীস যাইয়' জাহাজে লোক অন্বেষণ করিতেছে। তাহার! যেন 
উন্মত্ত হইয়! গিয়াছে, অবিভেদে স্ত্রী পুরুষ সকলের মুখের আবরণ তুলিয়া 
দেখিয়া, যাইতেছে । ফাল্গুন মাসের রজনী, হিমের ভয়ে কেহ কেহ মুখাবৃত 
করিয়া নিদ্রাকর্ষণ করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলে, সেই অনুসন্ধানকারী 
লোকেরা বলিল, একটা কুলবধূ এক বৎসরের একটা ছেলে ঘরে রাখিয়া 
পলাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে অনুসন্ধানের জন্য আসিয়াছি। ইহার পর 
পাগ্ডাদিগকে নানা অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিল এবং অনুসন্ধান 
করিতে-করিতে তাহারা জাহাজের অন্য দিকে চলিল। ঘটনাটী আমাদের 
হৃদয়ে বড়ই আঘাত করিল। কোলের ছেলে রাখিয়া মা আসিয়াছেন ! 


সাগরসকঈম ও চাদবালী। 


ধর্মের জন্ত ?-না আর কিছুর জন্ত? যদি ধর্ের জন্য হয়--সে মা দেবী । 
আর যদি না হয় ?-_ভাবিতে পারা গেল না-_বড়ই ক্লেশ হইল । 

ভাবিতে ভাবিতে, কোলাহল শুনিতে শুনিতে, এত লোকের উষ্ 
নিশ্বাস সহিতে সহিতে এবং খালাসী ও যাত্রীগণের গতায়াতের পদধূলি 
'বহিতে বহিতে-_দেই কষ্টের রজনী অবসান হইয়া আসিল। জাহাজের 
বাশী তীব্র আওয়াজ ছাড়িল, আগুনে ধুম উঠিল ;_-খালাসিগণ নৌঙগয় 
তুলিল,_-অতি প্রত্যুষে জাহাজ কলিকাতা! বন্দর ছাড়িল। ছাড়িবাঁর একটু 
পূর্বেও জাহাজে যাত্রী উঠিল। তখন ভাবিলাম, আমরা মূর্খ, সমস্ত রাত্রি 
বৃথা কষ্ট ভোগ করিলাম, শেষ রাত্রে জাহাজে উঠিলেই বেশ হইত ! 

জাহাজ চলিল; গ্রামের পর গ্রাম, তারপর গ্রাম-_সব ছাড়িয়া উদ্দাম 
বেগে, ভীম গর্জনে অনন্ত সাগরের উদ্দেশে ছুটিল। রজনীতে যাহার! 
আমাদের সহিত ঝগড়া করিয়াছিল, দিবসে চক্ষুলজ্জীবশতঃ তাহার! আমাদের 
সহিত আত্বীক্সতা করিল, তাহারা বাঙ্গালী। আমাদের পৃশ্চাতে একটা হিনদু- 
স্থানী স্থান লইয্লাছিল, সে রাত্রেই আমাদিগের প্রতি সংব্যবহার করিয়াছিল। 
শিয়রে ছুইজন উৎকলবাসী লোক, তাহাঁরও আপনার হইল। দেখিতে 
দেখিতে বেলা ১১টার সময় জাহাজ হীরকবন্দরে (71202050 [727১০৪:) 
(উপস্থিত হইল। নদী ক্রমেই পরিসর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। আমরা অবাক্‌ 
হইয়া চতুদ্দিক দেখিতে লাগিলাম। তীর ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল, 
কূল অকুলে মিশিল। বেলা ছুই ঘটিকার সময় আমরা কুল ত্যজিয়া অকুল 
বঙ্গোপসাগরের অগাধ নীল বারিরাশিতে ভাসিতে লাগিলাম। যাত্রীগণের 
উল্লাস“বাঁড়িল বটে, কিন্ত সে কি জন্য, জানি নাঁ। উপরে অনস্ত আকাশ, 
নিয়ে অতল জল,_কেবল শব্দ, কেবল গর্জন, চতুর্দিকে কেবল নীলজল, 
কেবল নীলজল ! আমরা আর কখন সাগর দেখি নাই, আমরা সে দৃশ্ঠ 
দেখিয়া মোহিত হইলাম। মে দিন সমুদ্র স্থির ছিল, আমাদের দেখিবার 
বিশেষ সুবিধা হইল। কিন্তু একটা দৃগ্ত আমাদের ভাগ্যে দেখা ঘটিল না। 
গুনিয়াছিলাম, সাগরের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে জাহাজ যখন অস্থির হয়, 
তখন শত শত ব্যক্তি পা ঠিক রাখিতে ন৷ পারিয়া শয্যার আশ্রয় লয়, মাথা-: 
ঘুরণিতে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়ে। কিন্ত আমরা এসে দৃশ্ব 





* ইহার সম্বন্ধে পরে আরও কখ। বলা ধাইবে। 


৪. জমখন্রতন্তি ।.. ৰ 

দেখিলাম ন!। সাগরের সৌনরধ্য প্রচুর দেখিলাম । আর যাঁভীগণের বিকট 
চীৎকার» সমস্ত দিনব্যাপী কর্কশ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কাঁণ ঝালা পালা হইল ।, 
'অবিশ্রান্ত ভালমানশূন্ত উদগীরিত গান শুনিয়া শুনিয়া! সঙ্গীতের প্রতি ঘৃণা! 
জন্মিল। আমরা অন্যমনস্ক হইয়া সাগরের অতুল শোভা! দেখিতে লাগিলাম।' 
অনেকক্ষণ পর দেখিলাম, সেই অকুল সাগরে একটা প্রকাণ্ড সর্প নির্ভয়ে 
পাড়ী ধরিয়া যাইতেছে । কোথায় বা তার বসতি, কোথায় বা যাইবে, কতদুর 
ঝা যাইবে, অকুল জল কত বা পার হইবে ১-_আমরা ভাবিয়া ঠিক পাইলাম 
না, প্রাণে ব্যথ! পাইলাম, কিন্তু সে নির্ভয়ে তরঙ্গায়িত নীল জলরাশি ভেদ 
ক্ধিয়া চলিতে লাগিল । তরঙ্গ দেখিতে দেখিতে, সাগরের গভীরতা ভাবিতে 
ভাবিতে, দিন শেষ হইয়া আসিল । কৃর্ধ্য ক্রমে ক্রমে আরক্তিম হইলেন, ভয়ে 
যেন কম্পিত-কলেবর হইলেন। আহা, উপরের সেই অনন্ত নীলাকাশের 
সহিত নিয়ের সেই অতল নীলজল মিশিরা একাকার হইয়া গিয়াছে__স্্ধ্য 
আকাশ ছাড়িয়া সাগরে ভুবিতেছেন ! সমস্ত দিন জলিয়! ও জালাইয়া এখন 
যেন শীতল হইতে যাইতেছেন! মানুষের অভিসম্পাতের ভয়ে লঙ্জীয় 
আরক্কিম মুখ যেন লুকাইতে যাইতেছেন ! আর পূর্বের স্তাঁয় তেজ নাই। 
লোক সকল অনিমেষ নয়নে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে, সাগর উচ্ছ,সিত 
তরঙ্গ-বাহু দ্বারা হূর্য্যকে আলিঙ্গন করিতে যেন ব্যস্ত হইয়াছে । সে আলিঙ্গন, 
সে যুগল-মিলন, সে মধুর প্রেমাবগাঁহন দেখিয়া! বিধাতাকে শত শত ধন্যবাদ 
দিলাম। পাহাড়ের অভ্রভেদী শিরে ৃ্্যাস্ত দেখিয়াছি, প্রাস্তরের শেষ 
সীমান়্ হূর্য্যের রশ্মি ফেলিয়া সুর্য পলায়ন করিয়াছেন দেখিয়াছি, গভীর 
অরণ্যের ভিতরে হৃর্যের শেষ জ্যোতি হাঁরাইয়! ফেলিতেও দেখিয়াছি ; কিন্ত 
সাগর হূর্য্যকে গ্রাস করিতেছে, অথবা! সূর্য্য সাগরকে আলিঙ্গন করিতেছেন-_ 
এমন মধুর, এমন মনোহর, এমন বিচিত্র দৃশ্ত আর দেখি নাই। ধীরে ধীরে 
সুর্য সেই উচ্ছসিত তরঙ্গময় সাগর জলে অবগাহন করিলেন !! অপরূপ দৃ্ঠ ! 
নাগরের মধ্যে একটা সন্ধ্যা দেখিয়া আমরা নবজীবন পাইলাম । শত শত 
নরনারী অস্তমিত হুরধ্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রণীম করিল। আমরাও সেই সময়ে 
বিশ্বেশ্বরের অপার মহিমা দেখিয়া বারম্বার তাহাকে প্রণাম করিলাম । 
উড়িষ্যা যাত্রার প্রথম দিন, আমাদিগের নিকট ন্বর্ণের শোভার দ্বার যেন 
খুলিয়া টিয়া যাইল। আমরা গভীর ভাবে ডুবিলাম, আমরা! মজিলাম। এই 
অন্থুপম স্বর্গীয় শৌভ! যখন শেষ হইল, এবং যখন অন্ধকার আসিয়া সাগরকে 


সাগরসক্জম ও টাদবালী। 


ক্রোড়ে করিয়া বসিল, যখন চতুর্দিকের উর্শিমালা মহা আঁধারে ডুবিল, তখন. 
লাগিলাম। দেখিলাম, জাহাজের আঘাতে আঘাতে লবণাক্ত সাগর-জল 
কেমন এক অপূর্ব জ্যোতিকণ! সকল বিকীর্ণ করিতেছে 3-__জল যেন শত শত 
(নক্ষত্রের বেশ ধরিয়া জলিতেছে ৮ -সেই রাশি রাশি ঈষৎ নীল ফেণার মধ্যে, 
জোনাকীর ন্যায় জলের ঝক্‌্মকী দেবিক্া! প্রাণ যেন কেমন হইয়া গেল! 
আমরা আত্মহারা হইলাম। দেখিতে দেখিতে শেষে আর দেখিতে ইচ্ছা 
হইল না। আমরা সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর একটু বিশ্রাম করিলাম । 
ইত্যবসরে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় বৈতরণী নদীতে জাহাজ গ্রবেশ 
করিল,_-এবং অল্পক্ষণ পরেই টাদবালীতে জাহাজের লোক সকলকে" 
অবতরণ করিতে হইল। সেই অপরিচিত স্থানে কোথায় যাইব, কোথায় 
থাকিব, ভাবিতে লাগিলাম; এদিকে জাহাজের খালাসীগণের বিকট 
চিৎকার ও অশ্লীল গান শুনিতে শুনিতে আমরা সেই বালিময় স্থানে 
দ্রব্যাদি লইয়া নামিলাম। মুটের সাহায্যে একটি ঘর ভাড়া করিলাম । 
আমাদের সেই হিন্দুস্থানী যাত্রীবন্থ আমাদের সঙ্গ ছাড়িল না,--এক. 
ঘরেই থাকিল। সে দিন আর অন্নাহার হইল না__কষ্টে রজনী যাপন 
করিলাম । 

প্রাতে টাদবালী দেখিলাম । টাদবালীর নাম অনেক দিন গুনিয়াছিলাম, 
কিন্ত দেখিলাম, বৈতরণী নদী ভিন্ন সেখানে দেখিবার উপযুক্ত আর কিছুই: 
নাই। ৩ খানি জাহাজের লোক সেদিন কটক যাইবার জন্ত চাদবালীতে 
অপেক্ষা করিতেছিল। সেখানে অনেকগুলি যাত্রী নিবাস। আর চতুর্দিকে, 
কেবল ধুলি। অ।মরা প্রাতে কোন প্রকারে আহারের কার্য্যটা শেষ করিয়া 
কটকের জাহাজ ধরিব।র চেষ্টা করিতে লাগিলাম ; কিন্তু ছুঃখের কথা কি 
বলিব, যে জাহাজ ১০টার সময় ছাড়িবে, কথা৷ ছিল, সেই জাহাজ ৩টার 
পূর্বে টাদবালা ছাড়ল না। এই ৪1৫ ঘণ্টা প্টিমার-টিকিট-ঘরের পার্থ বনিক 
থাকিতে হইল । টিকিট-বাবু এমন সত্যবাদী, এখনই জাহাজ ছাড়িবে বলিয়া 
টিকিটের টাকা লইলেন, কিন্তু জাহাঁজ কিছুতেই ৩টার পুর্বে ছাড়িল ন!ঃ 
পাছে, আমরা অন্ত জাহাঁজে যাই, এজন্য বাবু. এইরূপ সত্ধ্য পথ অবলম্বন. 
করিয়া, আমাদিগকে নিদারুণ সুর্যের তাপে, এবং উত্তপ্ত বালুকণায় দণ্ট 
করিলেন। মনে ভাবিলাম, বাঙ্গালী জাতি কতদিনে সত্যপ্রিয় হইবে! 


তি অমন । : 


টাগবালীর সে কষ্ট, জীবনে কখনও ভূলিতে পারিব না। অবশেষে জাহাজ 
বখন ছাড়িল, তখন একটি আশ্চর্য্য ঘটন! ঘটিল। সে কথা পরে বলিব। 


পাশা 


কটকের পথে । 


 চ্টাদবালীর ছুটী ঘটনার কথা পূর্বে বলা হয় নাই। সেই ছুটী ঘটনা 
সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া কটক যাত্রার অন্তান্ত কথা বলিব । 
- ঘেদিন আমরা কটক রওয়ানা হইব, সেই দিন পূর্ববান্নে, আহীরাস্তে 
আমরা দেখিলাম, ছূর্ভিক্ষ-পীড়িত, কঙ্কালাবশিষ্ট লোকের! চতুর্দিকে আহার 
অন্বেষণ করিতেছে। বন্দরের কুকুরদের সহিত তাহার! যেন এক জাতি হইয়া 
গিয়াছে ; দেখিলাম, যাত্রীগণের যৎসামান্ তুক্তীবশেষ নিক্ষিপ্ত হইলেই এক- 
দিকে কুকুর অন্য দিকে এই শ্রেণীর মন্তৃয্যের! ছুটিয়! যাইয়া মৃত্তিকায় পতিত 
ভাত, ডাইল তুলিয়া মুখে দিতেছে। কি মর্ম্ভেদী দৃশ্ত! এই চিত্র দেখিয়া ছুঃখ- 
পূর্ণ পুর্ব-প্রসিদ্ধ উড়িষ্যা-ছুর্ভিক্ষের কথা মনে পড়িল। দেখিলাম, অনাহাঁরে 
তাহাদের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে_-যেন অস্থি রাশির উপর একখগ্ড 
চর্ম মাত্র আবৃত রহিয্লাছে। যাত্রীগণ যেস্থানে ভুক্তাবশেষ পরিত্যাগ করেন, 
সে স্থান অতি কদর্য, অতি অপরিষ্ষার। দেখিলাম, সেই স্থান হইতেই 
কেহব। ছুই চারিটী অন্ন, কেহ বা ভাতের মাড় খাইয়া অশাসিত ক্ষুধা নিবৃত্তি 
করিতেছে । এবধপ বিষাদের চিত্র, মানবজাতির এরূপ হীনাবস্থা দেখিয়! 
প্রাথ যেন কেমন হইয়া গেল! দেশের ধনী লোকদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দয 
স্মরণ করিয়া এবং ইহাদের এই ছুরবস্থা দেখিয়া, পৃথিবীর অসাম্যের প্রতি 
বড়ই দ্বণা জন্সিল। অবস্থাপন্ন লোকদ্দিগকে মনে মনে বারম্বার ধিক্কার দিলাম । 
আমাদের সঙ্গের বন্ধুকে এইরূপ একজন ক্ষুধাকাতর ব্যক্তিকে দেখাইলাঁম, 
এবং আমাদের নিকট যে কিছু আহারের দ্রব্য ছিল, তাহা তাহাকে দিলাম? 
নীরবে তাহা গ্রহণ করিয়া সে ব্যক্তি চলিয়া যাইল। আমরা শূন্য প্রাণে, 
: ব্যথিত হৃদয়ে ট্রিমার ্টেসনে যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলাম । 
এই মর্খ্রজেদী চিত্রের সন্মুখেই আর একটা আশ্চর্য্য চিত্র দেখিলাম। 
. দৈখিলাম, কলিকাতার সৌখীন বাবুরা বেশ্তাদিগকে লইয়া তীর্থ যাত্রা 
করিয়াছেন এবং চাঁদবালীর যাত্রীনিবাঁস সকলকে পবিত্র করিতেছেন ! 


কর পথে। 


অনুসন্ধানে জানিলাম, অনেক লোঁক তীর্থের তা করি আসিয়া বিদেশে. 
নানারপ স্বেচ্ছা-বিহার ও এইরূপ আমোদ প্রমোদ করিয়া দেশে ফিরিয়া 
যায়। তাহাদের উল্লাস, তাহাদের অহঙ্কারন্ফীত গর্বিত মৃষ্তি, তাহাদের 
রিপুর ছুর্দমনীয় পরাক্রমের কথা ভাবিলে মনে হয় না, তাহার! জানে যে, 
বিধাতার রাজ্যে মৃত্যু নামে তাহাদের জন্য কোন অবস্থা রহিয়াছে । অথবা 
জানিলেও তাহার! সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন,মহা মোহে সদ! অন্ধ! রূপ 
ডুবিবে, রিপুর অত্যাচার থামিবে, সংসারের বিলাসের ক্ষণ-গৌরব শ্মশানে 
ভন্মীভূত হইবে,_হাঁয়, তাহারা একথা একবারও ভাবে না! ধর্মের নামে 
অধর্থের প্রকোপ দেখিয়। প্রাণে আরো ব্যথ। পাইলাম। ভারতের কত শত 
রমণী আজ পিতা! মাতার পবিত্র ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া, বাজারে, রাস্তায় 
রাস্তায় মান্ুষকে কলঙ্কে ডূবাইতে ঘুরিতেছে ; আর কত যুবক স্ত্রীর পবিত্র 
ভালবাসায় মন বাঁধিতে ন! পারিয়া, পারিবারিক স্থখে কলঙ্ক ঢাঁলিয়া, এই 
কুলটাদিগের পদানত ভৃত্য হইয়া রাস্তায় রাস্তায়, বাজারে বাজারে ঘুরিয় 
বেড়াইতেছে, ভাবিলেও প্রাণ ফাটিসকা যায়! যাক্‌, সে সফল মর্দভেদী কণা 
আর কাজ নাই। ৃ 

পুর্বে যাহ! বলিতেছিলাম। ৩ টার পর আমাদের ক্ষুদ্র, কিন্ত অতি স্ন্দর 
জাহাজ ছাড়িল। ক্ষুদ্র বৈতরণী নদীতে আমাদের ক্ষুদ্র জাহাজ গর্জন করিয়া, 
সুর তুলিয়া, তরঙ্গ ঠেলিয়া ভাসিয়! চলিল। বৈতরণী নদীর যে স্থানে যাত্রীরা 
তীর্থ করেন, সে স্থানের নাম জাজপুর, তাহা অনেক দুর, তার কথা পরে: 
বলিব। আমরা একে উত্তপ্ত বালুকা-দগ্ধ, তাতে প্রচণ্ড রৌদ্র তখনও ভক্ব 
দেখাইুত্রেছে, নদীতে লবণাক্ত জল, এদিকে জাহাজ লোকে পরিপূর্ণ ১. 
আমাদের দারুণ পিপাসা । শুনিলাম, জাহাজের উপরের মহলে মাবীদের-কাঁছে 
মিষ্টজল আছে। কিন্তু সেই জল উদ্ধার করা সামান্য ব্যাপার নয়,। 
পুরুষের ঘনীভূত সমাবেশ ; সেই ঘনীভূত মিলন-রাশির ভিতরে পদক্ষেপ্র 
করা বড়ই কঠিন ব্যাপার । আমাদের বন্ধু এই কার্য্যোদ্ধার করিতে 
আমাকেই পাঠাইলেন। অতি বিনীতভাবে, অতি সক্কোচের সহিত ধীরে 
ধীরে লক্ষ্যস্থানে পৌছিলাঁম । যেমিষ্ট কথায় জগৎ ৰশ, তাহার সাহাক্টে 
কার্্যোদ্ধার হইল। কতকটা! মিষ্টজল পাওয়! গেল। দেখিলাম, যেখানে 
মি্জল ছিল, তার অতি নিকটে ছুটা শিষ্ট ভদ্র বাঙ্গালী বসিয়া» আছেন, 
জাহাজে আর ভদ্র বাঙ্গালী নাই। অধিকাংশই স্ত্রীলোক, অধিকাংশই 


৮ অমপবতাক। 


পুরীর পাঁঙা। নিত জজ শিক্ষিত বা সভ্য যাত্রী 
জাহাজে ছুই চারিজন ভিন্ন নাই। বাহার! উপরে বসিয়াছিলেন, তীহার! 
কটকের লোক। তত্িন্ন আরও কয়েকটা ভাল লোক দেখিলাম। তাহাদের 
(মিষ্ট হাসি, মধুর সঙ্গীত, মিষ্ট কথা এই লোক-মরুভূমির মধ্যে অনেকটা শাস্তি 
দিল। আমাদের প্রতি, কি জানি কেন, জাহাজের লোকের! একটু সদয় 
ব্যবহার করিল। আমরা যে কামরায় ছিলাম, সে কামরায় অযোধ্যার কোন 
 তালুকদার-পত়্ী পর্দার আড়ালে ছিলেন। তাহার সঙ্গের ১৫২ৎ জন দাস 
_্বাসীও সেই কামরায় ছিল। আমাদের অপর পার্খে, ঠিক সম্মুখে, একটা 
আশ্চর্য্য দৃশ্ত-_চারিটি অল্পবয়স্ক! বাঙ্গালীর মেয়ে, সঙ্গে ২৩ জন পাও ও একটি 
. মাত্র বৃদ্ধা স্ত্রীলোক । তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ও ভূষণাদি দেখিয়াই ভদ্রঘরের 
মেয়ে বলিয়া মনে করা গেল। আমরা তাহাদিগকে এরূপ অসহায় অবস্থায় 
দেখিয়া একটু বিন্মিত হইলাম এবং সসম্ত্রমে অপর পার্খে আমাদের বৎসামান্ 
বিছানা বিস্তার করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে অযোধ্যার 
'্কালুকদার-পড়্ীর সঙ্গীয় ছুইজন দাসী বাঙ্গালীর মেয়ে কয়েকটিকে বড়ই অপ- 
মান করিল। ঘটনাটি আমার সঙ্গের বন্ধু দেখিয়া মর্মে ড় আঘাত পাই- 
লেন। দেখিলেন, অপমান সহ করিয়া মেয়ে কয়েকটি জড়সড় হইল, কিন্তু 
সঙ্গে এমন লোক নাই যে, কেহ ইহার প্রতিবিধান করে। বন্ধু হ্বদয়ে আঘাত 
, পাইয়া আমাকে ঘটনাটি বলিলেন। পরামর্শ ঠিক করিয়া, আমর! মেয়েদের 
সঙ্গের পাগ্ডাকে ডাকিয় সবিশেষ জিজ্ঞাস! করিলাম । পাগ্ডাকে যখন ডাকিয়া 
জরবিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, আমি চাহিয়া দেখিলাম, সেই সময়ে বৃদ্ধা 
ৰড়ই বিরক্ত হইতেছেন। দেখিয়া আমার মনে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। 
পাগ্ডার উত্তর গুলিও বড় গোলমেলে বলিয়া বোধ হইল। মেয়েদের সহিত 
অভিভাবক নাই কেন, কেমন করিয়! ইহারা আসিল, কোথা হইতে ইহাদিগকে 
পাইলে--এ সকল কথার কোনই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল ন!। 
ব্নিকটস্থ একজন পাঁগাঁকে দেখাইয়! বলিল, প পাও সবিশেষ জানে । সে 
শ্বসশ্তাকেও ডাকা হইল। "সে নানারূপ অযৌক্তিক এবং অসত্য কথা বলিতে 
জাগিল। এই গোলমালের সময় সেই বৃদ্ধা পাগাদিগকে ডাকিয়! তীব্র 
সত্দনা করিল এবং বলিল, “বল যে আমরা গণেশ পাপণ্ডার যাত্রী, তোমরা! 
খগালমালং কর ত তাহাকে টেলিগ্রাম করিব।” মেয়ে বুদ্ধি চমৎকার, মনে 
ক্ষরিল, ইহাতেই আমরা ভয় পাইব। বড় ভয়ের কথাই বটে !| তাহাদের 


ঈ দেখিয়া আমাদের ক্রমে বড়ই সন্দেহ জক্মিল। তৃদ্ধার সহিত অনেক. 






ধার চলিতে লাগিল। তাহাতে বুঝা গেল যে, অভিভাবক সঙ্গে যাইবে, 
[এই কথা বলিয়া! বৃদ্ধা ইহাঁদিগের মধ্যে কোন কোন মেয়েকে আনিয়াছে ; 
কিত্ত কোথাকার মেয়ে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পূর্বে শুনিয়াছিলাম 
যে, একশ্রেণীর লোক, ভদ্রঘরের মেয়েদিগকে তীর্থের ছলনায় তুলাইয়া, ঘরের 
বাহির করিয়া, নানা প্রলোভনে ফেলিয়৷ চরিত্র নষ্ট করে। যখন তাহার! 
কুলে উঠিতে পারে না, তখন আত্মীয় পরিজনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া 
বাজারের দলে প্রবেশ করে। যাহারা এই স্থিত কার্য্যের ঘটকালি 
করে, তাহার! মধ্য হইতে বেশ দশ টাক! উপার্জন করে। এই ব্যবসা এ 
দেশে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, এদেশে কন্তাবিক্রয় প্রথা দিন দিন বাঁড়িতেছে, 
এই কথার সহিত বর্তমান ঘটনাটার বড়ই মিল হইল। কিন্ত আমাদের কিছুই 
করিবার শক্তি নাই, নীরবে সেই বিষাদময় চিত্রের ধারে বসিয়। ইহাদের 
কার্য্যাদি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। 

: সমস্ত রাত্রি যে সকল ঘটনা হইল, তাহা! আর লিখিতে ইচ্ছা করে না। 
দেখিলাম, সেই পাও ছুটা মেয়েদের গা ঘেসিয়া বসিতেছে, মুখে পান তুলিয়া 
দিতেছে, কখনও হাত ধরিতেছে, রসের হাসি হাসিতেছে, কখনও মেয়েদের 
গা ঠেসিয়া শুইতেছে। একটা মেয়ে স্ত্রীজনোচিত লজ্জা প্রযুক্ত.পাণ্ডার সহিত 
এক বালিসে শুইতে চায় না বলিয়া বৃদ্ধার দ্বারা খুব তিরস্কৃত হইল। এই রূপ 
নানা ঘটনা দেখিয়া! প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলাম। মেয়েদের মধ্যে ছটীকে 
[একটু শান্তপ্রকৃতি ও পবিত্রম্বভাব বলিয়া বোধ হইল, আর ছ্‌টার চরিত্রে 
দোষ স্পর্শিয়াছে, অনুমান হইল । তাহাদের পরস্পরের কথাবার্তা শ্রবণ করিয়! 
ক্রোধে হৃদয় উত্তেজিত হইল। কিন্ত কি করিব, আমর! নিকুপায়। ছুই 
একবার পাগ্াদিগকে ভর্গগনা কর! ভিন্ন আর কোন উপায় পাইলাম না। 

_. ক্লাত্রি স্টার পর আমাদের জাহাজ এলব! (4১1৮৪) দ্বার দিয়া কেন্্রাপাড়া 
'খালে প্রবেশ করিল। বাঙ্গলায় যেমন রেলের কীর্তি; উড়িক্যায় সেই ূপ 
খালের কীর্ি। উড়িষ্যার বড় বড় নদী সকল বাধিয়া, সেই সকল নদীর জল” 
(খাল দিয়া চালান হইতেছে। খালের দ্বার! যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে, 


১ ভ্রমণ-রুতাস্তি |. 


খালের জলের দ্বারা কৃষিকার্যের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, এবং 
নিকটবর্ী লোকদিগের জলের কষ্ট নিবারিত হইতেছে। গবর্ণমেন্টের এ এক 
অপুর্র্ব কীন্তি। উড়িষ্যার হিন্দু রাজত্বের স্থৃতিময়ী যে সকল অক্ষয় কীর্তি 
আছে, সেই কীন্তির পার্খে ইংরাজ রাজত্বের এ কীর্তি নিতান্ত সামান্য নয় । 
পার্কতীয় প্রদেশের নদীর জল এরূপ বাঁধা ন৷ পড়িলে কোন কার্য্যেরই উপ- 
যোগী হইত না-_সামান্ত ঝরণার ন্তাঁয় বহিয়া সাগরে পড়িত। কিন্তু ধন্য 
ইংরাজ-বুদ্ধি__মরুভূমিকে শীতল বারিতে পরিপূর্ণ করিয়া! উড়িয্যায় কি অপূর্ব 
মহিমা প্রকাশ করিয়াছে! ও 

কটকের একদিকে কাঠন্ুরী ও অন্ত দিকে মহানদী। কাঠজুরী মহানদীর 
শীথাবিশেষ । মহানদী হইতে যে স্থানে কাঠুরী পৃথক হইয়াছে, তাহার 
নিকট একটী বাধ আছে। মহানদীতে জেত্রার নিকটে আর এক প্রকাঁও 
বাধ দেওষ। হইয।ছে। এই সকল বাধের নাম এনিকট (£701991)। জেত্রার 
নিকট নদীর প্রসার প্রায় ছুই মাইল হইবে। ইহার উত্তরে মহানদীর অন্য শাখা 
বিরূপাতে আর একটা বাঁধ দেওয়া হইমাছে। মহানদীর প্রবাহিত জলরাশি 
এইরূপে বাধত্রয়ে আবদ্ধ হইয়া, তাঁলদও1 খাল, কেন্দ্রাপাড়া খাল, এবং 
হাইলেবেল খাল (ভদ্রক পথ্যন্ত যে খাল গিয়াছে ) ছারা! প্রবাহিত হইতেছে । 
জলের সমতা! রক্ষা করিবার জন্ত এবং নৌক। প্রভৃতি যাতায়াতে জল নিঃশেষ 
ন। হয়, এই জন্য, এই সকল খালে মধ্যে মধ্যে (লক্গেট ) কপাট-দ্বার কর! 
হইয়াছে । বাগবাজারের খালের কপাটা দ্বারের সায় এই সকল থালে 

খ্য লক্গেট আছে। এই সকল গেট পার হইতে অনেকটা সময় 
লাগে। এই সকল গেটের নিকটে জাহাজ আসিলে, আরোহীগণ মলমৃত্র 
পরিত্যাগ করিবার জন্য তীরে অবতরণ করে। রাত্রে খন জাহাজ এইরূপ 
গেটে গেটে লাঁগিতে লাগিল, তখন এ মেয়েরা পাগাদের সহিত ছুই তিন 
বার কুলে উঠিল। অন্পবযস্ক৷ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মেয়েদের এবপ স্বেচ্ছা- 
বিহার, পুরুষের সহিত এপ স্বেচ্ছা-মিলন, এরপ স্বাধীনভাবে কথোপকথন, 
তীর্থপর্ধ্টনের সময় ভিন্ন আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল 
নামধারী পাণগ্ডারা এ দেশে আগমন করে, তাহাদের অধিকাংশই পাগাঁদের 
বেতনভোগী গোমন্তা মাত্র। কেহ ৯1০, কেহ ২১ কেহ ৩১ টাকা কেহব! 
দূর্ধ বেতন পাইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ অশিক্ষিত। ইহারা বাহিক 
ধর্থের চটক তিল মালা প্রভৃতি ধারণ ভিন্ন আর কিছু ধর্ম-কারধ্য করে বলিয়া 


কট্টকের পথে। 


সনির) সন্ধ্যা আফিক করিতে কাহাকেও দেখি নাই । ইহাদের টরিত্রের 
প্রধান গুণ এই যে, ইহারা! সামান্য ভূত্যের ন্যায় যাত্রীদিগের সেবা করে। 
সেই সেবার খাতিরে যাত্রীদের সহিত ইহাঁদের এত ঘনিষ্টতা জন্মে যে, যাত্রী- 
মেয়েদের আর অধিক কিছু অনিষ্ট না হইলেও, স্ত্রীজনোচিত লজ্জা শরম, 
/ বিনয়, গুরুমর্ধ্যাদা প্রভৃতি ইহাদের কোমল ও মধুর চরিত্রকে একেবারে 
' পরিত্যাগ করে। তীর্থ স্থান ভ্রমণ করিলে অল্পবয়স্ক! মেয়ের! যে চঞ্চল হয়, 
অস্থিরমতি হয়, লঙ্জাহীন হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহারা একবার 
তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ঘরের কেন্দ্রে বাঁধিয়া রাখা বিষম দাঁয়। 
তীর্থের মধ্যে প্রধান তীর্থ শ্রীক্ষেত্র ৷ এখানে এক দিকে হিন্দুধর্মের সর্ধোজ্জল 
উদার পবিত্র ভাব রক্ষা পাইতেছে, দেখিলে যেমন আনন্দ হয়, মন্দিরের 
অসংখ্য অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ স্ত্রী পুরুষের সঙ্গম-ছবি দেখিলে তেমনি মানুষের 
মন দ্বণায় পরিপূর্ণ হয়। এমন ঘ্বণিত ছবি মানুষের কল্পনায় স্থষ্ট হয়, 
ভাবিতেও কষ্ট হয়। কিন্তু শুনিলাম, উড়িষ্যায় এই সকল তত্ব নাকি শিক্ষার্নীয় 
বিষয়, জানিনা এ কথা কতদূর সত্য। যাক্‌, পাগুাদের লজ্জীশরম-. 
শৃন্ত ব্যবহারেও যাহারা পবিত্র থাকিতে পারে, তাহারা এই সকল করর্ধ্য 
ছবি দেখিলে কেমনে যে লজ্জা শরম রাখিয়া বাড়ীতে ফিরিবে, বুঝি না। সেসকল 
ছবির কথা স্থানাস্তরে বর্ণনা করিব। সে সকল ছবির অশ্লীল ব্যাখ্যা গুনিলে . 
শরীর ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠে। সেই সকল ছবির ব্যাখ্যা এইরূপ-. 
“এই দেখ, ভগবান এক সখীর সহিত লীলা! করিতেছেন।” লীলা বে কিরূপ জথন্তয, : 
ভাই ভগ্ী, পিতা পুত্র মিলিয়! তাহা দেখিবার যো নাই । যাহারা অন্পবয়স্থ 
মেল্মদ্দিগকে তীর্থে প্রেরণ করেন, তাহাদিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। 
ভারতের তীর্থ স্থানের অবারিত মুক্ত দ্বার সমূহ যুবতী বিধবাদের প্রতি রুদ্ধ 
হইলে বুঝি বা ভারতের শ্ৈরিণীর সংখ্যা অনেক হাঁস হইত। ধর্মের নাষে 
তীর্থ স্থান সমূহে অধর, নানাবূপ প্রবঞ্চন! বিক্রীত হইতেছে। দেখিলে 
অবাক্‌ হইয়া! যাইতে হয়। | 

টড রহ 
এবং শ্নানচিত্তে সহা করিতে হইল, কেন না, আর উপায় ছিল না। রান্দি 
প্রভাতে আমর! আর একটা লকৃগেটের তীরে যাইয়া পরামর্শ করিতেছি, 
এমন সময় সেই বৃদ্ধা ছুটিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হুইল। এরা 
ৰাহুল্য যে, তাহাদের মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা উপস্থিত_হইয়াছে। দা 





০২  ভ্রমণ-তাস্ত ॥:. ্‌ 
আসিয়া, অযাচিতরূপে, বৃথা অনেক সাফাই সাক্ষী মাঁনিতে লাগিল । যে 
সকল কথা বলিল, তার মধ্যে একটা কথা এই, “মেয়েরা তীর্থ 
দেখিবার জন্য পলাইয়া আসিয়াছে, আমি ইহাদিগকে চুরি করিয়া আনি 
নাই। ইহার মধ্যে একটা মেয়ে এক বৎসরের একটি কোলের ছেলে রাখিয়া 
আসিয়াছে, ইত্যাদি” এই কথাটা শুনিয়া আমরা অবাক্‌ হইলাম । আমা- 
দের সকল সন্দেহ দূর হইল। কলিকাতার ঘাটে লোকেরা যে কুলবধূকে 
অনুসন্ধান করিয়াছিল, বুঝিলাম, সে কুলবধূ ইহাদের মধ্যে একজন। কি 
সর্বনাশ! কোলের ছেলে ফেলিয়৷ মা, প্রলোভনে পড়িয়া, এই নর-পণ্ত 
সম বৃদ্ধার সহিত আসিয়াছে? কি সর্বনাশ! বৃদ্ধাকে অনেক তিরস্কার 
করিলাম । জাহাজে ফিরিয়া আসিয়া বধূকে সম্বোধন করিয়াও অনেক 
ছঃখের কথ! বলিলাম । তার পর উপরে যে ছুটা ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, 
তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতে গেলাম। যাইয়া দেখিলাম, সেখানে 
আরো ছটা ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়াছেন। তাহাদের নিকটে শ্রীযুক্ত এন, ঘোষ 
প্রণীত কষ্খদাস পালের একখানি জীবনচরিত রহিয়াছে দেখিয়া তীহাদিগকে 
শিক্ষিত বলিয়! বুঝিলাম। তীহাঁদের নিকট কলিকাঁতার জাহাজের সেই 
অনুসন্ধান-সংবাদ এবং এই জাহাদের পূর্ব্ব রজনীর সমস্ত কথা সংক্ষেপে বিবৃত 
করিলাম । অনুসন্ধানে জানিলাম, নবাগত ব্যক্তি ছুইজন স্কুল সব্‌ ইনন্পেক্টর, 
নাম রঘুবাবু ও চন্ত্রবাবু। ইহারা আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ভাবে 
বোধ হুইল, ইহারা আমাকে চিনিতে পারিলেন। সমস্ত ঘটনা শুনিয়! 
তাহারা শিহরিয়া উঠিলেন। তীহার! ইহার উপায় করিবেন, আশা দিলেন, 
এবং নিম্নে আসিলেন। তাহাদের সে সহৃদয়তা, মে সদাশয়তা, বাঙ্গালী 
মেয়েদিগের সতীত্বরক্ষার প্রতি একান্ত অনুরাগ দেখিয়া আমরা 
মোহিত হইলাম। তীহারা নীচের ঘরে আসিয়া পাগাদের নাম, মেয়েদের 
নাম, বাড়ীর ঠিকান! প্রভৃতি লিখিয়া লইলেন। জাহাজের মধ্যে আমাদের 
কামরায় যেসকল লোক ছিল, তাহার! প্র পাগ্ডাদিগের অবৈধ ব্যবহারের 
তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। কোন কোন সহৃদয়্ পাণগ্ডাও সেই তিরস্কারে 
যোগ দিয়া বলিতে লাগিল “এই নরাধম ছুষ্ট পাঁগাদিগের অত্যাচারে জগত্বন্ধুর 
নাম লোপ পাইতে বমিল, আর কি কেহ আমাদিগকে বিশ্বীস করিবে ?,৮ 
“ক্রিস্ত অন্য কামরার ছুই তিন জন পাও আসিয়। এঁ ছুই পাষণ্ডের সহিত যোগ 
দিয়া আমাদের নাম ধাম লিখিয়। লইতে চেষ্ট। করিতে লাগিল। জাহাজে 


ফটকের পথে । পে 
ধুষ গোলমাল উপস্থিত হইল দেখিয়! তীত্র ভৎ্গনায় তাহার! নিরস্ত হইল | 
ক দেখিয়া বৃদ্ধা তখন খোসামুদী আরম্ভ করিল। বলিল, "বাবা 
মরা আমার পুত্র । আমাদের সহিত পুরী পর্য্যস্ত চল, তোমরা যা বলিবে, 
চাই করিব।” মেয়েদিগকে বলিল “তোমরা ইহাদিগকে প্রণাম কর, ইহার! 
্তমাদের পিতৃতুল্য।” এইকূপ নানা খোসামুদীহচক কথা বলিতে 
মীগিল। আমরা বৃদ্ধাকে ও মেয়েদিগকে অনেক প্রকার উপদেশ দিলাম। 
ডখনও আমরা তাহাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারি না,__কারণ, আমাদের 
টকানই অধিকার নাই। অতি অক্পক্ষণ পরেই জাহাজ কটকের ঘাটে 
(পীছিল। যে স্থানে জাহাজ লাগিল, সে স্থানের অতি অপূর্ব শোভা । প্রশন্ত- 
দয় মহানদীর আবদ্ধ জলরাশি কটকের এই স্থানকে অতুল শোভায় ভূষিত 
রয়াছে। নদীর অপর পার্ে অসংখ্য পাহাড়-শ্রেণী। এই অপূর্ব দৃশ্ত 
খয়। আমরা মোহিত হইলাম । যাত্রীদের কটক প্রবেশ করিবার অধিকার 
দাই। তাহাদের জন্য কটকের চারি মাইল দুরে নয়াবাজার প্রতিষ্ঠিত 
চুইয়াছে। ওলাউঠার আক্রমণ হইতে কটককে রক্ষা করার জন্যই এই, . 
ধান হইয়াছে। যাত্রীরা সেই দিকেই চলিল, আমর! গম্যস্থানে চলিলাম। 
িস্ত মন নানা উদ্বেগে পরিপূর্ণ। রঘুবাবু গাড়ী করিয়া আমাদিগকে নির্দিষ্ট 
পৌছাইয়া দিলেন। তিনি যেন আমাদিগের সাহায্য করিবার জন্যই 
পাড়া গিয়াছিলেন। বিদেশে ধাহার নিকট যে সাহায্য পাওয়! যায়, 
চিরকাল মনে থাকে । বাবু রঘুনাথ দাসের সহৃদয়তা ও মধুর ব্যবহার 
জীবনে কখনও ভুলিব না। বিধাতা তাহার মঙ্গল করুন। 
কট্‌কে বাবু মধুস্দন রাও একজন সদাশয় এবং মহাশয় ব্যক্তি । তাহার 
যনাটাতেই আমরা আশ্রয় লইলাম। তাহার বাড়ীতে যাইয়াই সমস্ত পথের 
ফ্ুখা তাহাকে বলিলাম । তিনি তখনই পুলিসের কোন পরিচিত লোকের 
মিকট লোক পাঠাইলেন। কিন্ত লোক তখনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, 















মলিয়াছেন। তিনি সবিশেষ অবগত হইলে ইহার প্রতিবিধানের উপায় করি- 
[ুবেন। আমরা তখনই কয়েক গ্রাস অস্প মুখে দিয়! কাছারী গমন করিলাম। 
[নারায়ণ বাবুর উৎসাহ দেখিয়া! আমর! বিস্মিত হইলাম । “পাওীর1*দেশের 
মিকমাত্র গৌরব স্ত্রীজাতির সতীত্ব লোপ করিল, ব্যাটাদের শাস্তি না দিলেই 


৯৪100) ভ্মগবভান্ত। 

নয়,” এইরূপ নানা উত্তেজনা পূর্ণ কথা বলিয়া, তিনি আমাদিগকে লইয়া, 
ছুই জন পুলিস ইনস্পেকটরের নিকট গমন করিলেন। তাহার! 
মেয়েদের উদ্ধীর করিবার জন্য একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া, নারায়। 
বাবু একেবারে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গমন করিলেন । ণ 
জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখনই বিষয়টা অনুসন্ধান করিতে পুলিসের উপ? 
ভার দ্রিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুলিস ইনস্পেক্টর, নারায়ণ বাবু ৬ 
ছুই জন কনষ্টেবলের সহিত আমর! নয়াঁবাজার অভিমুখে গমন করিলাম! 
সেখানে যাইয়া দেখিলাম, সেই মেয়ের দল পুরী যাইবার জন্য গাড়ী প্রস্ত 
করিয়াছে, এবং বন্ধনের আয়োজন করিতেছে । পুলিসের নিকট সকল পংবা 
প্রকাশ হইয় পড়িল। ইহাদের বাড়ীর ঠিকান! পাওয়া গেল। সেই কুলবধুর 
্বামীর নাম জানা গেল, কিন্ত বৃদ্ধা নান মিথ্যা কথা স্বজন করিয়া বলিল থে 
জাহাজে যে মেয়েদিগকে লোকেরা অনুসন্ধান করিয়াছে, আমরা তাহার! নই; 
আমাদিগকে বাড়ীর লোকেরা জ্বাহাজে তুলিয়! দিয়। গিয়াছে। ইহার পা 
.পুলিস তাহাদিগকে অনেক তর্খসন! করিল। কেন এই দ্ধূপ অভিভাবক"শূর 
অবস্থায় তোমর! আসিয়াছ, বৃদ্ধ! এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। কি! 
আমরা বড় গোলে পড়িলাম ; ইহারা সেই মেয়েরা কি না, আমরা নিশ্চা 
করিয়া কিরূপে বলিব? সুতরাং পুলিস কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিতে বনি 
লেন। এ দিকে তাহারা আর এক দিনও অপেক্ষা করিল না, সেই দিন! 
পুরী যাত্রা করিল। তখনই নারায়ণ বাবুর সহিত একত্রিত হইয়! মধু বাবু 
বাড়ী আসিয়। সেই কুলবধূর স্বামীর নিকট, কলিকাতা, বহুবাজার, হাড়কা 
গলিতে টেলিগ্রাম করিলাম । ছুই দিনের মধ্যে টেলিগ্রামের এই রুপ উত্ত 
পাওয়া গেল যে, “তাহার! পলাইয়৷ গিয়াছে, তাহাদ্িগকে:আবদ্ধ করিবেন ॥ 
আমর! যখন এই মর্ম্ের টেলিগ্রাম পাইলাম, তখন তাহার! পুরীতে গিয়াছে 
. টেলিগ্রাম পুলিসকে দেখাইলাম, তাহার! ভিন্ন এলাকার লোক, গ্রেপ্তারে 
ভার গ্রহণ করিলেন না, আমাদের পরিশ্রম ও চক্ষের জল ফেলাই সার হইল 
ছুরৃত্বিদিগের হস্ত হইতে কুলবধূদিগকে রক্ষা করিতে পারিলাম না, এ ছু! 
জীবনে ঘুচিবেন 


কটক। 


পরবর্তী বর্ণনার 'সাহাধ্যার্থ আমরা! এস্থলে উড়িষ্যার ইতিহাসের রন 
ইক্ষিপ্ত একটু বিবরণ দিলাম। 

॥ উড়িষ্যার বর্তমান রাজধানী কটক। উড়িষ্যার ইতিহাস নানা! আশ্চর্য্য 
না পূর্ণ। ছুই সহস্র বৎসর পুর্র্ব হইতেই উড়িষ্যা ভারতবর্ষের মধ্যে পবিত্র 
ক্ষেত্র বলিয়া.পরিচিত। বাঙ্গাল! প্রেসিডেন্দির মধ্যে যে তিনটা বিভাগ, 
টন্মধো প্রাচীন কীন্তি, এবং প্রাকৃতিক সৌনদর্য্যে উড়িষ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ । পুরীর 
মিগন্লাগমন্দিরে অতি প্রাচীন সময় হইতে যে মাদলাপাঞ্জি সুরক্ষিত হইয়াছে, 
্লাচীন ইতিহাসের এরূপ উজ্জ্বলতম স্থৃতি-চিহ্ন ভারতবর্ষে আর আছে কি না, 
রি না। খ্বীষ্ট জন্মের ২৫০ বতমর পূর্বে অশোক উড়িষ্যায় রাজদও পরি- 






টালন করেন। ললিতগিরি, খণ্ডগিরি ও ধউলি পর্বতে অশোক শাসনের 
৪ বৌদ্ধধর্মের যে সকল অক্ষয়কীর্তিচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, যথা স্থানে 
তাহার বিষয় লিপিবদ্ধ করিব। মাদলাপাঞ্রি অনুসারে অশোকের পর ৩১০. 
ীঃ পৃঃ (৮.০) হইতে ১৮০৩ শ্রী পর্য্যন্ত বিভিন্নবংশীয় ১৭ জন রাজা 

ডষ্যায় রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে ক্রমান্বয়ে কেশরী বংশ, গঙ্গাবংশ, 
পাঠান, মোগল, ও মহারাষ্ট্র শাসন সংস্থাপিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে । কেশরী 
৪ গঙ্গাবংশ উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া যে সকল কীতিস্তত্ত 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সমতুল্য হিনদুকীর্তি ভারতবর্ষে অতি 
বরল। ভুবনেশ্বর ও যাজপুর (যজ্ঞপুর ) কেশরী বংশের প্রধান রাজধানী 
স।, এই উভয় স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থানাস্তরে সন্নিবেশিত হইবে। 
কশরীবংশ শৈব ছিলেন। ভুবনেশ্বর শিব-ধাম এবং যাঁজপুর পার্ধতীধাম। 
৪৭৪ খ্বীষ্টাব্য হইতে ১১৩২ খ্বীষ্াবৰ পর্যযস্ত কেশরী বংশ রাজত্ব করেন। এই 
পময়ের মধ্যে ৪০টা পুরুষ লোপ পায়। ৬৩ জন রাজ। রাজত্ব করেন। ইহাদের 
[রাজত্ব কালের অব্যবহিত পূর্বে বৌদ্ধধর্মের একাস্ত প্রাছুর্ভীব ছিল বলিয়া, 
ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেব দেবীর মৃত্তি গুলি বৌদ্ধমুষ্তির ছায়াতে নির্শিতি। 
£এই বংশের রাঁজত্বের শেষাংশেই কটক সহর রাজধানীতে পরিণত হয় । মকর, 
কশরী কটকের বিখ্যাত কাঠজুরী বাধ নির্মাণ করেন ।* এই বংশের রাজা 
তকেশরী জগন্নাথ স্থাপন করেন (৪০৯ শকান্দে)। যে সকল পুরণ জগ- 
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সং . ভমগনত্ীস্ ). 
টির নব্য এই বংশের রাঁজা লা, 
টেন্ত্র কেশরী ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণ আরম্ত করেন। ৫০০্থীষ্টাবে মন্দির 
নির্মাণ আরস্ত হয়, ৬৫৭ খবীষ্টাবে শেষ হয়। ক্রমান্বয়ে ও পুরুষের ১৫৭বৎসর- 
ব্যাপী পরিশ্রমে এই মন্দির নির্মাণ শেষ হয়। অবিচলিত অধ্যবসায় ও বংশগত 
ধর্ঘমান্থরাগের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ পৃথিবীতে আর নাই । সপ্তম শতা' 
বীতে যাজপুর এই বংশের প্রধান রাজধানী ছিল। এই বংশের আদি সম্বন্ধে 
পুরাতত্ববিদ্পত্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্ত্র সিংহ মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন। 
“জনমেজয় দেব মাদলাপাঞ্জরির মতে ষ্যাঁতি কেশরীবংশের স্থাপয়িতা। 
বংশাবলী লেখক যযাতির পিতা চন্ত্রকেশরীকে এই বংশের স্থাপনকর্তী লিখি- 
য়াছেন। যযাতির জন্মদাতার নাম সম্বন্ধে বংশাবলী লেখকের কিঞ্চিৎ ভ্রম 
হইয়৷ থাকিলেও আমর! তাহার বাক্য প্রকারাস্তরে সত্য বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারি । বোধ হয়, চন্দ্রবংশীয় আদি কেশরী এই প্রবাদ অবলম্বন 
করির! বংশাবলীলেখক জনমেজয়কে চন্দ্রকেশরী লিখিয়াছেন। 
, যাতির তাত্রশাসন পাঠে জ্ঞাত হওয়। যায় যে, তাহার পিতা জনমেজয় 
তুজবলে “যবনদিগকে” জয় করিয়া মহানদীতীরস্থিত চৌছুয়ার নগরে রাজ- 
পাট সংস্থাপন পূর্বক প্রবল পরাক্রমের সহিত উড়িষ্যা শাসন করিয়াছিলেন । 
সন্বলপুরে প্রাপ্ত তাত্শাসন পাঠে অন্মিত হয়, রাজ] জনমেজয় মগধ রাজ- 
ঘ্ডের অধীন ছিলেন। দত্ত-কুমার ও হেমমালা! বুদ্ধদস্ত লইয়া উড়িষ্যা হইতে 
পলায়ন করিলে, রক্তবাহ ও তাহার সহচরগণ কিছুকাল উড়িষ্যা শাসন করিয়া 
ছিলেন, তদস্তে মহারাজাধিরাজ মহাঁভব গুপ্ত রক্তবাহুর সহচরবর্গকে উড়িষ্যা 
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া! জনমেজয়কে উৎকল সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন । 
সম্ভবতঃ জনমেজয় মগধাধিপতির জনৈক সেনাপতি ছিলেন (রাঁজবংশজ হও- 
যাই সম্ভব) এবং তাহার বাহুবলেই উড়িষ্যা রক্তবাহুর অনুচরবর্গের কবল- 
ভুষ্ট হইয়াছিল। 
_. জনমেজয়ের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন নাই। চৌছু- 
_ম্ার ও পুরণের তাত্রশাসনের মর্্মীলোচনায় অনুমিত হয় যে, জনমেজয়ের 
. তিরোভাব ও যঘ/তির আবির্ভাব কাল মধ্যে আরও ছই তিন নরপতি উডিষ) 

শাসন করিয়া গিয়াছেন, তাহারা সকলই গুপ্ত নরেন্তরদিগের নিযুক্ত শাসন: 
কর্তা ছিোন। জনমেজয়, কদর্প ও বযাতির তাত্রশাসন পর্য্যালোচনা করিয়া 
“আমরা তৎকালীন গুপ্ত রাজবংশের নিক্নলিখিত বংশাবলী সঙ্কলন করিয়াছি। 


৯। শ্রীশিবগ্তপ্ত দেব। 





1 
। বিন ৩। শ্রীমহাদেৰ গুপ্ত । 


থা গুপ্ত। রি 
১ও ২ নংনাম জনমেজয়ের শাসনপত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ও৩নং 
কন্দর্প দেবের শাসন পত্রে প্রাপ্ত হওয়া গিয়ছে। ২ ও ৪ নং নাম যযাঁঁ 
র তাত্্রশাসনে দৃষ্ট হইয়া! থাকে । চৌছুয়।র নগরে প্রাপ্ত তাত্রশাসন পাঠে 
মগমিত হয়, মহাদেব গুপ্তের শাসনকালে কন্দর্পদেব উড়িব্য। শাসন করিতে- 
॥ 

( কন্দর্প দেবের শাসন পত্র পাঠে বোধ হয়, এই সনন্দ জনমেজয়ের সনন্দ 
'শন করিয়। লিখিত হইয়াছিল। মহাঁভব গুপ্তের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা 
|হাদে গ্রপ্ত জনমেজদ্বের পুত্রকে রাজ্য প্রনান না করিয়া কন্দ্পকে 
টড়িষ্যার শাঁদন কর্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কন্র্প দেবের পর. 
গারও ২১ জন শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া ছিল। কিন্তু মহাভব গুপ্ডের পুক্র 
[হাশিব গুপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যযাতিকে উড়িষ্যার সিংহাসনে স্থাপন করিষা 
ছলেন__এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে । 
] যযাতি কেশরী ।-_পৃর্করেই বলা হইয়াছে, যে যযাতি জনমেজয়ের পুত্র? 
(তিনি মহারাজাধিরাজ মহাশিব গুপ্তের সমসাময়িক ও দণ্ডাবীন ছিলেন। .. 
ৃ মহারাজা যযাতি স্বনামখ্যাত “্যযাতিপুর”, মতান্তরে “্যজ্ঞপুর” ঘোজপুর) 
গরী নিশ্মীণ করিয়া তথায় রাজপাট স্থাপন করেন। প্রবাদ অনুসারে 
রা তি ছাবর্ত হইতে দশ সহ মণ আনন পে বাতি: 
রের চতুষ্পার্থে স্থাপন করিয়াছিলেন ।” 
মকরকেশরীর সময় হইতে আমরা কটকের পরিচয় প্রাপ্ত ইত 
তরাং কউক যে অতি প্রাচীন সহর, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তৎপর 
্গা বংশের সময়েও কটকের নিকটবর্তী স্থান সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়৷ 
ই বংশের “অনিয়ঙ্ক ভীমদেব প্রথমতঃ যাজপুর ও চৌছুয়ার নগরে বাস 
রিতেন, পরে তিনি কটক নগরীর পশ্চিমোত্তর পরা্তস্থিত বারবাটী নামক 
বাজ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন ।”* 


ক শীদারুরক্গ ৪৭ পৃঠ) | 














. গর্গাবংশ ১১৩২ শ্ীষ্টান্যে উড়িব্যার সিংহাসন অধিকার করেন। এই 
বংশের রাজা অনিয়ঙ্ক ভীমদেব পুরীর বর্তমান মন্দির ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ 
_করেন। এই বংশের ৮ম রাজ! লাঙ্গুলীয় নরসিংহ ১২৩৭ খ্বীষ্টাব্য হইতে 
১২৮২ শ্ীষ্টাব্ পর্য্যস্ত কণারকের অরুণস্তস্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশের 
উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কৈলাস বাবুর প্রীদারুত্রঙ্ হইতে উদ্ধৃত হইল। 
“কেশরী বংশের অধঃপতনের পর গন্গারাটী অর্থাৎ তামলুকের রাজগণ 
উড়িয্যা অধিকার করেন। ইহাদিগের মধ্যে অনস্ত বর্মা। সমধিক পরাক্রম, 
শালী ছিলেন। কোন কোন ইতিহাস-লেখক ইহাকে কোলাহল নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। এই অনস্ত বর্ধা বিশ্ধ্যাচলে বিদ্ধ্যবাসিনী দেবী স্থাপন 
করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়! গিয়াছেন। তিনি এই দেবী মুদ্তির সেবা পুজার 
ব্যয় নির্ব্বাহ জন্ত মহানদী তীরস্থিত দানি গ্রাম উৎসর্গ করিয়াছিলেন । : 
এই গঙ্গারাী বংশে উত্তর কালে অহি নামে এক রাজ! জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পুত্র স্বপ্রেষ্বর ও কন্তা সুরমা দেবী। পিতার মৃত্যুর পর স্বপ্রেশ্বর 
 উৎকলের রাজদণ্ড ধারণ করেন। তিনি প্রবল প্রতাপশালী ছিলেন। কিন্ত 
অপুত্রক অবস্থায় তিনি কাঁলকবলিত হইলে তাহার ভগিনীপতি উৎকলের 
সিংহাসন অধিকার করেন। ূ 
... উৎকল দেশের দক্ষিণ প্রান্তে চন্ত্রবংশীয় রাজা উড়গর্গ * রাজত্ব করিতে- 
ছিলেন। তাহার ছই পুত্র। জোস শ্রীরাজরাজ দেব 1, কনিষ্ঠ অনিয়ঙ্কতীম 
দেব। শ্রীরাজরাজ দেব স্বপ্রেশ্বরের ভগিনী সুরম! দেবীকে বিবাহ করিয়া 
ছিলেন। স্বপ্নেশ্বরের মৃত্যুর পর তিনি উৎকল সিংহাসন অধিকার করেন। 
কিন্তু তাহার কোন পুত্র সম্তান জন্মে নাই। ন্ৃতরাং রাজরাজ দেবের মৃত্যুর 
পর তাহার ভ্রাতা! অনিয়ঙ্ক ভীমদেব উৎকল সিংহাঁসনারূঢ় হইয়াছিলেন (১০৯৬ 
শকাব্দ )। উড়িয্াদিগের উচ্চারণ ক্ষমতার ন্যুনতাহেতু প্রবল প্রতাপ গজপতি, 
ক্বাজাদিগের চুড়ামণি "অনঙ্গ ভীষ” নামে হীতিহাসে পরিচিত হইয়াছেন 
কিন্তু শাসন পত্রে তাহার নাম স্পষ্টাক্ষরে “অনিয়ঙ্ক ভীম ক্ষোদিত রহিয়াছে । 
:. প্রতাপ রুদ্র দেব গঙ্গাবংশের শেষ রাজা । ১৫৪ হইতে ১৫৩২ শ্বীষটীৰ 
পর্য্স্ত ইনি রাজত্ব করেন। চৈতন্য দেব ইহার রাজত্ব কালে ১২ বৎসর উড়ি 


১ রর প্র 
* বিকৃত নাম চৌরগন্গ বা! চৌরংদেব। 1 ইতিহাসে রাজেশ্বর দেব। 


স্ষটক। 


ধর্ম প্রচার করেন এবং ৯৫২৭ বাবে অহহ্হিভ হন। এই রাজত্বের. 
ভামকুট নগর (বর্তমান তমলুক) খুব মৃিশাণী সম তীরবর্তী নগয 
পে পরিগণিত হইয়াছিল । নু 
| গঙ্গাবংশের পর পাঠান ও মোগল রাজত্বের সময়ে ক্রমে ক্রমে কটকসমৃদ্ধি-. 
হইয়া উঠিতে লাগিল। কালাপাহাড় কর্তৃক উড়িষ্যা বিজদ্ন ও হিন্দু 
অনিষ্ট সাধন চিরপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন হিন্দু রাজধানী গুলি এই সময় 
অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ হইতে লাগিল। পাঠান রাজত্বের পর মোগল 
সময়ে রাজ! তোড়লমল্প ও মানসিংহের দ্বারা যদিও জগন্নাথের সেবার 
টৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু ভূবনেশ্বর ও যাঁজপুরের বিশেষ কোন উন্নতি 
নাই। মোগল রাজত্বের পর মারহাট্টাগণ উড়িষ্যা অধিকার করেন। এক 
১৮০৪ ্বীষ্টা্ধে এবং অন্ত হিসাবে ১৮০৫ খীষ্টাবে মারহাট্রাদিগের 
বিবুপ্ত হয়, এবং উড়িষ্য! ব্রিটাস অধিকারভুক্ত হয়। মাঁরহাট্রারা 
প্রধান রাজধানী করেন। মোগল ও মারহাট্টা রাজত্ব কালেই 
চটকের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় । 
| 18 ভাহারাই জানেন, 
চাটজুরী_নুদীর বাঁধ, কেল্লার ভগ্াবশেষ, জীর্ণ মস্জিদ্‌ সমূহ, সৈশ্তাগাঁর, 
1 প্রাচীনত্ব অতি উজ্জল পরিক্ষার ভাষায় কীর্তন করিতেছে । 
চাঁটজুরীর প্রস্তর-বাঁধ এক আশ্চর্ধ্য স্্টি। নদীগর্ভ হইতে প্রন্তর রাশি অতি 
হকৌশলে ক্রমশঃ স্তপীক্ৃত..করিয়া, এখন সুদৃঢ়রূপে, মন্তুষ্যের বুদ্ধি কটক 
বকে স্করক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে যে, বর্ষাকালে মহাঁনদী ও কাটজুরীর 
(প্রবল বন্তাজোতে শত শত বৎসর আঘাত করিয়াও ইহার এক খানি 
স্তর স্থানাস্তরিত করিতে পারে নাঁই। এই সদ এবং আশ্চর্য্য কৌশল*. 
নর্মিত প্রস্তর-বীধ দ্বারা যদি কটক নগরী সুরক্ষিত না থাক্তি, এতদিন 
ট্টকের চিহ্ন পর্যস্ত বিলুগ্ত হইত। বর্ষ কালে কটকের দক্ষিণ ও পশ্চিম 
ক নদীর প্রবল তরঙ্গ বহিতে থাকে । কখন কখন কটকের সমতুমি 
জলরাশি উর্ধে আরোহণ করে। এই জলরাশিকে এই বাধ বুক 
পাতিয়া বাধা দিয়া সহরকে রক্ষা করে। উড়িষ্যার হিন্দু কীর্তির এই প্রথম 
দীলা। এই প্রথম লীলা দেখিয়া আমরা বিশ্বয়পুর্ণ নয়নে অশ্র স্ঘরণ 
করিতে পারি নাই। 

মারহাট্টাদিগের সময়ের সৈন্যাগার কটকের দ্বিতীয় আশ্চর্য রন 


















নর  আমধ-রতীস্ত। 
'্ধ খিলানময় ইষ্টক নির্শিত সুদুড় ও অতি মনোরম সৈন্যাগাঁর দেখিতে 
 হুতরাজদের সৈন্তের ব্যারাকৃকে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। 
.. কটকের তৃতীয় দৃশ্য, কেল্লা । কেল্লার সৌন্দর্ধ্য ইংরাজেরা একেবা 
বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, এখন কেন্লা বিলাসের লীলাস্থল বল-ক্রীড়ার ক্ষে? 
রূপে পরিণত। কেল্লার চতুর্দিকে পরিথা, কেল্লার মধ্যের একটা ভজনালয! 
এবং ভগ্ন কামানাদি এখনও প্রাচীন বীরত্বের কাহিনী মৃছু ভাষায় কীর্ডা 
করিতেছে । কেল্লা-_মহানদী নদীর উপরে । নদীর অপর তীর হইতে সৈন্! 
ক্রমণ রক্ষা করিবার এমন সুন্দর স্থান আর নাই। ক্র্য্যান্তের প্রাকীলে 
কেল্লার মধ্যস্থিত একটী মৃত্তিক'স্্পের উপর দাঁড়াইয়া! ক্ষণকাঁল ভারতে 
লুপ্ত গৌরব স্মরণ করিলাম । মনে হইল, সে মৃত্ভিকাস্তপ নয়, যেন প্রাচী, 
গৌরবময় বংশপরম্পরার অস্থি রাশি স্তপীরৃত হইয়া রহিয়াছে । আহা, সেঃ 
'সকল গৌরব কোথায়, আর আজ আমরা কোথায় ! ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষা 
স্বাধীন ছিল, আর আজ ইংরাজ-প্রতাঁপের নিকট অবনত-মস্তক। ক্ষণ 
কাল এই সকল কত কি ভাবিলাম। এ দিকে দূরবর্তী পাহাড় শ্রেণীর উপ 
দিয়া, বিষাদ-মাখা ক্র্ধ্যকিরণ, শেষ রশ্মিজাঁল বিস্তার করিয়া, মহানদীবে 
গাড় হইতে গাঢ়তর মলিন্তায় আবৃত করিয়া, এবং আমাদিগের প্রাণবে 
'কি এক নিরানন্দ, কি এক ব্যস্ততাঁয় পরিপূর্ণ করিয়া নির্বাণ লাভ করিল 
আমরা বাস্ত হইয়া কত কি ভাবিতে ভাঁবিতে বাড়ীর দিকে ফিরিলাঁম 
তাঁরতের জন্য যে হিন্দু বংশ শেষ রক্ত দিয়াছিলেন, এবং হিন্দু রাজত্বের 
ধাহীরা শেষ প্রতাঁপশালী রাজা, সেই চিরোজ্জল পবিত্র বংশের কোন কত 
এবং সন্ধদয় ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকিয়। কয়েক দিন কটকে বড়ই বিমর 
আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। তীহাঁদের শোঁণিত এখনও যেন উদ্ণ 
এখনও তীন্থাদের প্রাণ ভারত-মমতাঁয় পরিপূর্ণ, এখনও যেন তাঁহারা প্রতি 
ভার পূর্ণাবতার, এখনও যেন তাঁহারা আধ্য-মহিমাঁ় প্রদীপ্ত।__-আর আমরা'' 
বংশপরম্পরার আর্ধ্যমহিমা, আধ্য প্রতিভা ও গুণরাশি বিস্বৃতিসাগণ্ে 
ভাসাইয়া এখন ইংরাজ পদানত কি এক আশ্চর্ধ্য জীব! কত তাবিলাম 
কত কাদিলাম, পৃথিবীর কে তাহার সংবাদ রাখে ? 
- “কটকের জৈনমনদির খুব প্রাচীন না হইলেও একটা সুন্দর দৃষ্ত বৰ 
বটে । ক্টকে হিন্দু দেবদেবীর যে সকল মন্দির আছে, তন্মধ্যে গোপালজী 
মন্দির প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহা! খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। অধিকাং 


ধলিরই পুরী ও তুবনেখযের মলের ছা সি) ফটকের মানস সমূহ! 
দেখিলেই উড়িয্যার হিন্দুধর্মের আধিপত্যের উচ্ছল পরিচয় পাওয়া যায়. 
১৮০৫ স্বীষ্টান্দে উড়িষ্যা ইংরাজ করকবলে পতিত হয় _ মহান, 
বিজয় নিশানের স্থানে ব্রিটিস বৈজয়স্তী উড্ডীন হয়। সেই সময় হইতে: 
কটকের বর্তমান সমৃদ্ধির স্ুত্রপাত। কলিকাতা যেমন বাঙ্গালার রাজ- 
ধানী, কটক সেইরূপ উড়িষ্যার রাজধানী । কটক অতি কিন্তৃত স্থান ১: 
কথায় বলে, এখানে বায়ান্ন বাজার, তিগ্লান্ন গলি। বাস্তবিক, কটকের 
বাজারের সংখ্যা অনেক । বাজার অপেক্ষ। গলির সংখ্যা, ষে আরো অধিক, : 
সে বিষয়ে সনদহ নাই। কিন্ত এত বড় সহরেও ভাল পুকুর নাই । 
সাধারণতঃ লোকের পাতকুয়ার জল ব্যবহার করিয়। থাকে । কটকেন্র, 
মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত খুব ভাল বলিয়া বোধ হইল না, অনেক রাস্তা 
এখনও মৃত্তিকা নির্িত, পয়নালার বন্দোবস্ত ভাল হয় নাই। কটকের বায়ু 
ভাল বলিয়া বহু অধিবাসী স্বত্বেও কটক অস্বাস্থ্যকর হয় নাই। উড়িয্যা 
বিভাগের কমিপনারের আফিস, জর্জ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারী, মুন্দেফ 
কাছারী ও কলেজ গৃহ, এ সমস্তই বর্তমান গৌরবের নিদর্শন। কমিসনারের, 
কাছারী মহানদীর নিকট? ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কাছারী কলেজের নিকট, 
কাটজুরী নদীর তীরে সংস্থাপিত। যুন্দেফ ও জজের কাছারী এই উস 
কাছারীর মধ্যবর্তী স্থানে। কটকের উচ্চশ্রেণীর কলেজ, মেডিকেল স্ষুল, 
ভিন্ন আরো ৪1৫ টা এপ্টাান্ স্কুল স্থানীয় উৎসাহী লোকদিগের যত্বে সংস্থাপিত. 
হইয়াছে। তন্মধ্যে প্যারীমোহন একাডেমির নাম বিশেষ পরিচয়ের উপ- 
যুক্ত ইনি নিজের শরীরের রক্ত দিয়া এই স্কুলের ভিত্তি সংস্থাপিত করেন.) 
ইহার জন্য তীঁহার অজন্র অর্থ ব্যয় হইয়াছে। তিনি অতি সখলোক ও. 
উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। এখন তিনি স্বর্গে, কিন্ত তাহার ত্বপ্যুকত টা 
এখনও চলিতেছে । খ্বীষ্ট ধর্াবলম্বীদিগের অনেক কীর্তি এখানে বিদ্যমান 
আছে। নান! শ্রেণীর ভজনাল় ও স্কুলাদি ভিন্ন একটা অপূর্ব কীর্তি দেখিস 
মোহিত হইলাম। হাঁজারিবাগে যেমন গবর্ণমেণ্টের একটা রিফরমেটনি 
আছে, এখানে সেইন্বপ একটা অনাথ-নিবাস (0785098০) আছে ।.শ্েই 
অনাথ-নিবাসের গৃহ বহু অর্থে নির্মিত হইয়াছে। ইহা কোন সদাশক 
ইংরেজের সংক্টিট্রুক এরূপ হুন্দর অট্টালিকা আর নাই.। অনাঞ্ধ 
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লি রি 
ধীষ্ট ধর্মাবলক্বীদিগের ভজনালয় সমূহ, ইংরাঁজদিগের বসতি, এবং কেল্লার 
নিফটবর্থী ময়দানের “সৈ্য-নিবাঁস সমূহ দেখিলে কটককে একটী খুব 
সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক, কটক কলিকাতার পর, 
বাঙ্ষালার যে কোন নগরের সহিত সমৃদ্ধি ও ্রশ্বর্ষ্যে সমকক্ষতা করিতে 
পারে । কটকে দেখিবার অনেক জিনিস আছে। 

আমরা পুর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি, বাঙ্গালায় যেমন গবর্ণমেন্টের রেল- 
কীর্তি, উড়িষ্যায় সেইরূপ খাল (08091) কীর্তি। উড়িষ্যার নান! বিভাগের 
খালসমূহ সংরক্ষণের জন্য অনেক ইঞ্জিনিয়ার আফিস আছে। উড়িষ্যার 
খালকীর্তির সমতুল্য কীর্তি ভারতে অতি অল্পই আছে। খালাদি সম্বন্ধে 
পরে আরো! কিছু বলিতে ইচ্ছা রহিল। কটকের উত্তরে মহানদী ও 
বিরূপার বাঁধ (4:03096) দেখিয়া! ইংরাঁজ কৌশল ও বুদ্ধিকে শত শত 
ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যাঁয় না । কটকের বর্তমান শোভার প্রধান আকর 
মহানদী। এই নদীর জলরাশি পুর্বে সাগরে বহিয়া যাইত। বাঁধ দ্বারা 
এই জলরাশি আবদ্ধ থাঁকায় কটককে সরস ও সজীব করিয়া রাখিয়াছে। 
ইংরাজকীর্তি সেই সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় হইয়াছে । কটক প্রাচীন সময় হইতে 
শিল্পনৈপুণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এখাঁনকাঁর রৌপ্য-নির্মিত অলঙ্কারাদি যে 
কোন প্রদেশের অলম্কারকে শ্রেষ্ঠতায় পরাজয় করিতে পারে। কিন্তু 
শুনিলাম, উৎকষ্ট শিল্পীদিগের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালী । 

ফটকে প্রেস ও স্থানীয় সংবাদপত্রের অভাব নাই। কটকের প্রিন্টিং 
কোম্পানি প্রেসের জন্য একটা হ্থুন্দর বাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন। সেই 
বাড়ীর দ্বিতল গৃহটা যেন সহরের সাঁধারণ সম্পত্তি । এই স্থানে যে কেহ ইচ্ছা 
করিলে বক্তৃতাদি প্রদান করিতে পারেন। কটকের এই সুন্দর গৃহটী 
ধেন কলিকাঁতার টাউন হলের ন্ায় ব্যবহৃত ইহার অধ্যক্ষ বাবু গৌরী- 
শঙ্ছর রায় মহাশয় অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি। তিনি ছুই দিন বক্তৃতার জন্ত 
ই হল আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এজন্য তাহাকে বিশেষ 
ধবাদ দিতেছি। 

কটকের অধীবাসীগণের মধ্যে উড়িষ্যাবাসী, তেলেঙ্গা  হিনুসথানী ও 
াঙ্গালীই প্রধান। ইহার মধ্যে নানা জাতির লোক আছে। তেলেঙ্গা- 
তি দেখিলেই বোধ হয় যেন মান্্রীজের অতি নিকটে আসিয়াছি। 
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র্ব ও কৃষ্ণকাঁয়, ঘলবান, সাহদী ভেলেন্া সী পুরুষদিগকে দেখিলে মনে 
গনেক পূর্বের স্থৃতি জাগিয়া! উঠে। ইহারাই বাঙ্গাল! ও উড়িব্যা বিজঙ্কের 
'রাজের প্রধান অন্ত্র। এখনও তেলেঙ্গাজাতির বহু লোক ইংরাজ-সৈম্য- 
শ্রনীভুক্ত। কটক তেলেঙ্গ৷ সৈন্যের দ্বার! স্কুরক্ষিত। নিজের শোশিত 
মজেরা পান করিতে ভারতবাসী যেমন মজ্বুত, পৃথিবীর আর. কেহ 
তেমন আছে কিনা, জানি না। ভারতবাসীর ন্যায় স্বদেশদ্রোহী বুঝি 
বা বিধাতার স্থষ্টিতে আর নাই। উড়িষ্যাভ্রমণে যাইয়া সমুদ্রচর তেলেঙ্গা- 
দগের সাহসের প্রশংসা না করিয়া কেহই থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু 
এমন মূর্খ এবং অজ্ঞান জাতি আর ভারতে আছে কি না, কে জানে! 
হবে একথ! সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহেব-সহবাসে থাকিয়া - 
ইহার! বাহিরের সভ্যত। “যথেষ্ট শিখিয়াছে। 

কটকের বাঙ্গালী শ্রেণী আমাদের দেশের গৌরব বিশেষ । অতিশয় 
নবর্তী, বান্ধব-বিহীন প্রদেশে যাইয়। ইহাদের সন্ৃদয়তা ও চরিত্রের সৌন্দধ্য 
দেখিয়া আমর। মুগ্ধ হইয়াছি। প্রতি নগরে, উকীল, ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট,.. 
মুক্সেফ, ক্ষুল বা কলেজের শিক্ষক প্রভৃতিই উচ্চ শ্রেণীর লোক মধ্যে গণ্য ।.. 
মনেক নগর ভ্রমণ করিয়! দেখিয়াছি, এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোক 
দাঁধারণত; অহঙ্কারী, অত্যাচারী, ব্ধঢ়ভাষী, মদ্যপায়ী, বেশ্তাসক্ত এবং) 
ধর্হীন। বলিতে সঙ্কোচ এবং লজ্জা হয় যে, বাঙ্গালার বড় বড় সহর গুলি: 
মদ বেশ্তার শোতে যেন সদা ভাসমান এবং আমাদের দেশের আশা | 
ভরস! ধাহারা, সেই শিক্ষিতাভিমানী, উচ্চ শ্রেণীর উকীল ও হাকিমেরা. 
সেই -কলঙ্ক-শ্রোতে উল্লসিত চিত্তে নিমগ্ন। অনেক স্থানের এইরূপ বীতৎস: 
কাণ্ড দেখিয়া আমরা অশ্র সন্বরণ করিতে পারি নাই। কিন্তু উড়িষ্যান. 
রাজধানী, পুরী, কটক, বালেশ্বর ও উড়িষ্যার সংলগ্ন নাগপুরের রাজধানী, 
রশচি ও হাজারিবাগ পরিদর্শন করিয়া তত্তৎ স্থানের অধিকাংশ বাঙ্গালীর" 
নির্মল বিশুদ্ধ চরিত্রের পরিচয় পাইয়া আমর! বিশেষ প্রীতিলাত করিয়াছি ! 
কটকের বাঙ্গালী উকীলগণের মধ্যে বাবু হরিচরণ বন্যোপাধ্যায়, বাবু 
হরিবল্পভ বস্থ, বাবু নরেন্্রনাথ সরকার প্রভৃতির সহিত আলাপ করিয়া 
তাহাদের বিশুদ্ধ নির্্ল চরিত্রের পরিচয় পাইয়া প্রীতিলাভ করিক্লাছি।, 
হরিবল্লভ বাঁবু কটকের প্রধান উকীল, কিন্তু ইহার ব্যবহার ওশ্চরিত্র আনি 
চমতকার। বাবু নরেক্র নাথ দরকার কটকের মধ্যে খষিতল্য চরিত্রের 





'অধিকারী। কটকের বাঙ্গালী অধ্যাপকদিগের মধ্যে অধিকাংশই: অস্ত 
স্খলৌোক। কটকের মুন্সেফ বাবু মতিলাল সিংহ অতি মধুর প্রকৃতির 
লোক। দূরদেশে যাইয়া আমরা এরূপ সহ্ৃদয় ব্যক্তি অতি অল্পই 
দেখিয়াছি। মতিবাবু কটকের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অমায়িকতার জন্ত 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সর্বত্র পুজিত। এরূপ লোক বঙ্গভূমির উজ্জল রত্ব স্বরূপ । 
বাবু, রাজকুঞ্চ বন্দ্যোপাধ্যার ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় একজন ধর্ম-পিপাস্থ ব্যক্তি । 
ইহার সহিত অল্প কথোপকথনেও আমরা সুখী হইয়্াছি। এই সকল 
মহাত্মাদিগের দ্বারাই কটকে বাঙ্গালীর মহত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । | 
উৎকল-বাঁধীদিগের মধ্যে বাবু নন্দকিশোর দাঁস, বাবু মধুসদন দাঁস 
মহাশয়গণ আদর্শ ব্যক্তি। ইহারাই উড়িষ্যাবাসীর প্রতিভা, উচ্চ শিক্ষা 
এবং চরিত্রের আদর্শ স্বরূপ। এমন লোক নাই, যাহার! ইহাদের ব্যবহারে 
সন্তষ্ট না হইয়াছেন । 
, উড়িষ্যাতে বহুকাল হইতে ন্সনেক বাঙ্গালীর চিরকালের জন্ত বাড়ী 
নির্মাণ করিয়া বংশপরম্পরা ক্রমে বাস করিতেছেন । কোন বিজ্ঞ লোকের 
নিকট গুনিলাম, এই শ্রেণীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ সহত্র হইবে । 
উড়িষ্যা এই বাঙ্গালীদিগের নিকট সভ্যতা ও সামাজিক বিষয়ে যে প্রভৃত রূপে 
খ্থণী, তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই । কটকের বাবু রাধানাথ রায়, বাবু, জগমোহন 
বায, বাবু দীননাথ বন্য্োপা ধ্যায় এই শ্রেণীভুক্ত । রাধানাথ বাবু বর্তমান সময়ে 
উড়িতযার প্রধান কবি, ইনি স্কুল সমুহের জয়েপ্ট ইনম্পেকটর। দীন বাবু 
কোন পরকারী কাজ করেন নাঁ। জগমোহন বাবু পৃর্ব্ে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট 
ছিলেন। এই তিন জন লোফের নিকটই আমরা বিশেষ রূপ খণী।' দীন 
বাবু উড়িষ্যার মঙ্গলের জন্য যে সকল সংকাধ্য করিয়াছেন, তাহার তুলনা 
নাই। এই মহাত্মা স্বত:প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগের কটক পরিদর্শনের অনেক 
আহাঘ্য করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে ইনি কুলি-অত্যাচার নিবারণে বদ্ধ- 
পরিকর হইয়াছেন। এই কার্ধ্যে বাবু ললিত মোহন চক্রবর্ভা তাহার 
ব্রধান স্ায়। রাধানাথ বাবু উড়িষ্যার মধ্যে একজন বিখ্যাত ও অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি। তাহার নির্মল চরিত্রের সংস্পর্শে, তাহার মধুর ব্যবহারে, তাহার 
অভিজ্ঞতার ছায়ায় শ্বাকিয়া আমরা জীবনোন্নতি এবং উড়িষ্যা পরিদর্শন 
ইউ ডি আমাদের বিশ্বাস, রাধানাথ 
রাবর মত লোক উডভিষাঁয় অতি অল্প আছেন । 


ফ্কটক। 0 ছক 


জগমোহন বাবু বৃদ্ধ কিন্তু, উৎসাহের জীবস্ত অবতার । এমন সংকাজ 

, যাহাতে তাহার সহানুভূতি নাই। বেশ্তাদিগের পালিত মেয়েদিগকে 
কিরূপে উদ্ধার করা যায়, বর্তমান সময়ে এই সাধু চিন্তায় তিনি ব্যাপৃত। 
চিনি কটক ব্রাঙ্গসমাজের আদি বিভাগের একমাত্র আদর্শ সত্য । কিন্তু ইহার 
পণ এখন সার্বাভৌমিক ধর্মের জন্ত লালায্িত। কয়েক দিন ইহার সংস্পর্শে 
থাকিয়া আমর! অনেক উপকার পাইয়াছি। 
£ কটকের ব্রাক্ম-সমাজে ও ছাত্র-সমাঁজে অনেক চরিত্রবান লোক আছেন। 
কতিপয় অধ্যাপকের যক্ধে নীতি শিক্ষার জন্য একটা হরি-সভা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । গোপালজীর মন্দির-প্রাঙ্গণে এই সভার অধিবেশন হয়। ধর্মে 
দন্ত যিনি যাহা করেন, তিনিই সাধারণের ধন্তবাদের পাত্র। কটকের ডেপুনী 
ছিনম্পেক্টর বাবু মধুস্দন রাও মারহাট্টাবংশের গৌরব বিশেষ । ইনি ব্রাঙ্গ 
দমাজের এক জন চরিত্রবান ব্যক্তি। যে সকল মহাত্মার পুণ্যপ্রভায় ব্রাহ্ম. 
নমাজের মুখ উজ্জল হইয়াছে, ইনি তাহাদের মধ্যে একজন । আমরা ইহার 
ঘাসাতেই আশ্রয় পাইয়াছিলাম । মধু বাবুর স্তায্ সঙ্জন ব্যাক্তির মধুর ব্যবহার 
জীবনে ভুলিবার যো নাই। ইনি একজন প্রত সাধু ব্যক্তি। উড়িয়া ভাষায় 
তিনি বিশেষ পারদর্শী; ইনিও একজন উড়িয়া ভাষার উৎকৃষ্ট কৰি। 
_. কটকের কলঙ্কের কথা এই যে, জজ ও মুন্দেফ কাছারি প্রভৃতির অতি 
নিকটে ও সহরের অতি সুন্দর প্রকাশ্ঠ স্থানে, সদর রাস্তার উপরে, বেস্যালয় 
'অতি গৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ইছা দেখিয়া আমরা বড়ই মর্ম্মীহত 
চইয়াছি। শুনিলাম, উড়িষ্যার অনেক রাজা রাজড়ার ধন প্রাণ এই স্থানে 
বিসর্জিত হইয়াছে । কটকের এই কলঙ্ক দূর করিতে কটকের মন্্াস্ত লোকেরা 
চেষ্টা করিলে যে কৃতকাঁধ্য হইতে পারেন না, আমর! মনে করি না । কিন্ত 
সে বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের "দৃষ্টি অতি কম। 

কটকের আর একটা কলক্ক- এই দেখিলাম, ভদ্র পল্লীতে প্রকাশ্ঠ 
রাস্তার ধারে বেশ্ঠার নাচ হইয়া থাকে। ইহাতে সাধারণের চিন্ধ 
কলুষিত হয়, কুচি অপবিত্র হয়। বাঙ্গালায় বড় লোকের বৈঠকখানায়. 
থেম্টা নাচ প্রস্ৃতি যে. কদর্ধ্য লীলার অভিনয় দেখা' মায়, কটকেন্ব 
রাস্তার ধারে সে চিত্র দেখিলাম। এ সম্বন্ধে বাঙ্গলা অপেক্ষা কটককে 
একটু কলুধিত বলিয়া বোঁধ হইল। যাহা হউক, কটকের স্থৃতি সামাদ 
হৃদয়ে চিরকাল উজ্জল থাকিবে । 

তব 


ভুবনেশ্বর | 


এইবার আমরা উড়িষ্যার অতুল কীধ্ধিময় স্থানের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি” 
হর হৃদয় সঙ্কুচিত হইতেছে । 
এই ৮৮7৮ 9৮৮ 
আশা করিতে পাঁরিতেছি না। যাহ! দেখিয়াছি, তাহা জীবনে ভুলিব না/ 
কিন্তু অন্যকে বলিতে বা বুঝাইতে পারিব, টার বব 
কেন? বিড়ম্বনা মাত্র। ন্‌ 

উড়্িষ্যা যাত্রার স্বিতীয় পরিচ্ছেদ এইবার আরস্ত হইল। জাহাবের 
পালা শেষ হইয়াছে, এই বার গরুর গাড়ীর পালা আরম্ভ হইল। কটক 
প্রিন্টিং কোম্পানির হলে ““যুগধর্ম” বিষয়ে দেড়-ঘণ্টা-ব্যাপী বক্তৃতা শেষ 
করিয়! ক্লান্ত কলেবরে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলাম। 
শদ্ধেয় জগমোহন বাবু বক্তুতার গৃহ হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাদের 
সঙ্গে আসিয়াছিলেন, কিন্ত তখন তাহার মনে কিছুই উদয় হয় নাই। 
বানায় যাইয়াই, কাঁহীর আদেশে কে জানে, আমাদের বন্ধু জগমোহন 
বাবু মধু বাবুকে এই রূপ এক খানি পত্র লিখেন__“আমাদের বন্ধুরা পুরী 
যাত্রা করিবেন, সঙ্গে কুইনাইন, সাগু, স্পিরিট ক্যাম্ষর ও ক্লোৌরোডাইন 
দেওয়া উচিত 1” জগমোহন বাবুর এই রূপ সম্ৃদয় ব্যবহারে বড়ই কৃতজ্ঞ 
হইলাম। তাহাকে প্রত্যুত্তর কৃতজ্ঞতা জানান হইল, কিস্তু ওষধাদির 
বিশেষ কোন চেষ্টা হইল না; তিনি অগত্যা এক শিশি ক্লৌরোডাইন ও 
এক শিশি ম্পিরিটক্যাম্ষর সঙ্গে দিলেন। এই সময়ে বুঝিলাম না, সঙ্গে 
ওঁষধ পথ্য না লইয়া আমর! কি বিষম ক্রটি করিলাম। উষ্ণ রক্তে, নির্ভা- 
বনায়, আহারান্তে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ খানিকে গো-শকটে তুলিলাম। 
বন্ধগণ বিদীয় দিলেন) মধু বাবু সঙ্গে একটী বন্ধুকে পাঠাইলেন। 
এক. গাড়ীতে আমরা তিনজন। আমি, আমার বসু ও পরিদর্শক-বন্ধু। 
এতসিন গাডোয়ান। গরু বেচারাদের সাধ্য কত, একবার বুঝুন কটকের 
দক্ষিণে কঠিজুরী নদী । এই নদীর অর্ধ মাইল-ব্যাঁপী বানুময় বক্ষ শকট হইতে 
নামিয়া পদব্রজে যাইতে হয়। আমার শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়। পড়িয়াঁ- 
“ছিল, ৃতবৎ গাড়ীতে পড়িয়৷ রহিলাম। বন্্বয় অতি কষ্টে সেই ছ্বিগ্রহর 
ন্ধকারময় রজনীতে কতকটা জলময় ও কতকটা জলশন্ত বানুরাশি 
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করিলেন। নদী বক্ষ অতিক্রম করিয়া! বন্ধুগণ গাড়ীতে উঠি. 
ধীরে ধীরে, ঈষৎ শব্ষ করিতে করিতে, পুরীর রাস্ত৷ ধিক! 
চলিল। কিয়ৎদুর যাইয়া গুনিলাম, দুরবর্তী কোন গাড়ীতে চুরি 
টয়া গেল। একূপ বিপদ সে নির্জন পথে প্রায়ই ঘটে। 
গাড়ীতে অতি কষ্টে তিন জন পড়িয়া রহিলাম। আমার সঙ্গের 
রাত্রে বলিলেন, বড় শীত। আমি বড় ক্রান্ত, কথাটায় বড় কাণ 
না। এই ভাঁবে রজনী প্রভাত হইল। প্রাতে বন্ধুর গায়ে হাত 
দিয়া দেখিলাম, বন্ধুর তয়ানক জর হইয়াছে। এই সময়ে আমাদের 
্বীড়ী বালিহস্তা চট পাঁর হইয়া পুরীর রান্ডা পরিত্যাগ করিয়া তুবনেশ্বরের 
নান ধরিয়াছে। প্রবাদ এই, এই বালিহস্তায় রামচস্্র বালি রাজাকে বধ 
করিয়াছিলেন । সত্য মিথ্যা বিধাতা জানেন, আমরা বালিহস্তা পাঁর 
ইইয়া আবার বালিময় জলশূন্য নদীবক্ষ দিয়া গাড়ী চালাইর়া দিলাম । 
 নদীও কাঠজুরীর একটা শাখা বিশেষ $ বর্ষাকালে জলে পূর্ণ হয়, কিন্ত 
এখন শুষ্ক। এই বালুময় নদী পার হইবার সময় দলে দলে ভুবনেশ্বর়ের 
গাগডাগণ আসিয়া আমাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বিদ্দু- 
দাগরে স্নান করাইব, ভুবনেশ্বর দেখাইব, ইত্যাদি নানা প্রলোভনযুক্ত 
চথা বলিতে লাগিল। নিবাস কোথা, তোমাদের পাণ্ড কে ?__ইত্যাঁদি 
নানারূপ প্রশ্ন তাহারা করিতে লাগিল। উত্তর না দিলে ছাড়ে না, কেই 
বা এত পাগার এত কথার উত্তর দেয়? দ্বিতেই বা কে পারে? তাতে 
আবার আমাদের একজন বন্ধু পীড়িত। বালুময় নদী পার হইতে 
গরু ছুঁটী বড়ই ক্লান্ত হইয়। পড়িল, এই অবস্থায় গাড়োয়ানের প্রহার ; এদিকে 
সূর্য্য আরক্ত লোচনে যুদ্ধ সজ্জা করিয়া মস্তকের উপরে তীত্রবেগে ধাবিত 
হইয়াছেন, বন্ধুর শরীর দিয়! যেন আগুন বাহির হইতেছে, আর এদিকে 
এই পাগাদের উৎপাঁত। বড়ই বিরক্ত হইলাম। পীড়িত বন্ধু কোন 
পাওা-শিশুকে ভীষণ বিভীষিকা দেখাইলে, সে পলায়ন করিল। ক্রমে 
ভুবনেশ্বর নিকটবর্তী হইল। জরের ও্ষধ নাই, পথ্য নাই-_দেখার সাঁধ 
মিটিয়াছে, এখন কি করি, কোথায় যাই, কেন পূর্বব রজনীতে জগমোহন বাবুর 
পরামর্শ গুনি নাই, এই সকল বিষয় ভাবিতেছি, এমন সময়ে ভূবনেশ্বরের 
মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল। বেলা ৯* টার সময় সেই প্রা্ীন, 
অদ্ভুত কীন্তিময় স্থানে পৌছিলাম। সেখানেও পথ্য মিজিল না, ওধধ 
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মিলিল না, আমাদের বড় আশায় ছাই পড়িল। শেষে অগত্যা একটু 
“কন্দক” দিয়া পীড়িত বন্ধুকে জল খাওয়াইলাম, এবং অতি “সংক্ষেপে 
ভুবনেশ্বরের মহা! কীর্তি সকল দেখিলাম। দিবসে অকন্নাহার হইল না। 
সামান্যরূপ জলযোগ করিয়া দিন কাটাইলাম। কিন্তু তাহাতে একটুও ক? 
হইল.না। ভুবনেশ্বরের কীর্তি এমনই মনমুগ্ধকর। 

মহারাজ যজাতি কেশরী ৫০* শ্রীষ্টাব্ধে ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণ 
করিতে আরম্ভ করেন। ইনিই জগন্নাথ দেবকে প্রতিষ্ঠা, করেন। যযাতি। 
কেশরী তাহার জীবনের এই শেষ কীর্তি পরিসমাগ্ত করিয়া! যাইতে; 
পারেন নাই। ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, ১৫৭ বৎসর পর মহারাজ! ললাটেন্দু কেশরীর, 
সময়ে এই মন্দির সম্পূর্ণ হয়। ক্রমান্বয়ে তিন পুরুষ এই মন্দির নির্মাণে, 
বিলুপ্ত হয়, চতুর্থ পুরুষ সমাধা করেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে প্রতিষিত: 
শিবলিঙ্গের ন্যায় বড় শিবলিঙ্গ আর কুত্রাপি দেখ! যায় না। তারতব্ষীয় : 
মন্দির সমূহের মধ্যে ভূবনেশ্বরের মন্দির সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট 

' ভুবনেশ্বর, কেশরী বংশের সময়, উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। পাগাদের: 
মুখে শুনিলাম, এক সময়ে একটী কম কোটা শিবমন্দির তুবনেশ্বরের পার্খব-: 
বর্তী স্থান সমূহে বিদ্যমান ছিল। মহাত্মা হণ্টার সাহেব ৭০০* সাত সহস্র: 
মন্দির গণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন । কেশরী বংশ উড়িষ্যার ত্রাহ্গণ্য- 
ধর্টের প্রবর্তক। কিন্তু এ সময়েও বৌদ্ধধর্থের প্রকোপ একেবারে বিলুপ্ত 
হয় নাই। মন্দির সমূহের গাত্রে যে সকল ছবি বিদ্যমান আছে, তাহা, 
বৌদ্ধ মৃত্তির ছায়ায় অঙ্কিত বলিয়া, বোধ হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের 
গাত্রেও অশ্লীল ছবি. আছে, কিন্তু সংখ্যায় অল্প। ভুবনেশ্বরের মন্দির 
প্রায় ২০« ফিট উচ্চ হইবে। প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সকল এত উর্ধে 
কিরূপে উখিত হুইল, তাবিলে অবাক হইতে হয়। পাগাদের মুখে 
শুনিলাম, প্রায় ও মাইল দূর হইতে সোপান নিশ্াণ করিয়া! এই সকল প্রস্তর 
উত্তোলন করা হইয়াছিল । ভূবনেশ্বরের মন্দিরে তদনীন্তনের শিল্পনৈপুণ্যের 
. চুড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়; এমন একখানি প্রস্তর দেখিলাম না, যাহাতে 
আশ্চর্য্য কাকুকাধ্য বা কোনরূপ ছবি অঙ্কিত নাই। এই মন্দিরের ছুই 
পার্খব ও পশ্চাতে .তিন দিকে পার্বতী, গণেশ ও কার্তিকের তিনটা অপূর্ব বৃহৎ 
স্প্রন্তর মূর্তি আছে। এরপ প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্তি অতি বিরল। পার্ধতীর 
অঙ্গের বস্ত্র খানিতে এত উৎকৃষ্ট কারুকার্ধ্য রহিয়াছে যে, অন্ত কোন 
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রতন অতি ক্ষুত্রং অংশের অবয়ক 

আঁশ্চ্ধ্যরূপ বিকাশ কর! হইয়াছে। তুবনেশ্বরের মন্দিরের বাহিরে 
ফিট! প্রকাও প্রস্তর-নির্মিত বাঁড় রহিয়াছে; এরূপ আশ্চর্য পাষাণ 
শ্িত ধাড় আমরা আর কোথাও দেখি নাই। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের 
নৈপুণ্য, প্রাটীনত্ব, অপরূপ শোভা! দেখিয়া ও ভাবিয়া অৰাক্‌ হই- 
টীম। কেশরী বংশ ধর্মের জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়াছে, ভাবিয়া 
্‌ হইলাম । ভুবনেশ্বরের এক মাইলের মধ্যে কোন রূপ বড় 
হাড় নাই। এই সকল মন্দিরের প্রস্তর খণ্ড সকল বহুদূর হইতে 
দ্লানীত হইয়া থাকিবে। কত অর্থ যে এই কার্যে ব্যয়িত হইয়াছে, 
দন! করা যায় না। ধর্ম-প্রতিষ্ঠার জন্ত ভারতের লোকেরা যে কি ন। 
টা , জানি নাঁ। ধন্য ভারতবর্ষ, ধন্য ভুবনেশ্বর । 
ৰা ভূবনেশ্বরের নিকটে যে অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, এস্থলে 
সংক্ষেপে মে সকল সম্বন্ধে ছুই একটা কথা না বলিলে চলে না। 
গ্রবিকাংশ মন্দির অরণ্যে বেষ্টিত হইয়াছে, অনেক মন্দির ধূলিসাঁৎ 

। এই সকল মন্দিরের বিশেষত্ব এই দেখ যায় যে, প্রস্তর রাশিকে 
কবল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সজ্জিত কর! হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকার মসলা 
্রয়োগ করা হয় নাই। সহম্রাধিক বৎসরের প্রবল পরাক্রমও এই অপূর্বব 
ৃ পকে বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। কাঁলাপাহাড়ের দৌরাত্ঝ্যে 
কু মূর্তি অঙ্গহীন হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেকগুলি মন্দির 
খনও সমভাবেই আছে। ভুবনেশ্বরের মন্দির এমন সুন্দরক্ূপে আশ্চর্য্য 
নির্মিত যে, ছুর্য় কালকে পরাজয্ব করিয়া এতদিন একই ভাবে 
বদ্যমান রহিয়াছে, একখানি প্রস্তরও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। দেখিলে বোধ হয় 
যে, কখনও ইহা! ধ্বংস বা বিনষ্ট হইবে না। এনরপ কীর্তি পৃথিবীতে আর 
আছে, জানি না। 
যে কথা বলিতেছিলাম। অন্যান্য যে কোন মন্দিরের প্রতি তাকাও না 
, তাহা দেখিয়াই মোহিত হইবে। সামান্ত সামান্ যে সকল মন্দির 
থলাম, তার সমতুল্য মন্দির বাঙ্গালায় একটাও দেখি নাই। অসংখ্য 
র অসংখ্য নাম। প্রতি মন্দিরেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত প্রথমতঃ নাম 
গণিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, শেষে পরাস্ত হইলাম। সহস্র সহস্র 'নাম শ্মরূণ 
রাখা বা লিপিবদ্ধ করা, উভয়ই অসম্ভব । 










৩৯ র্‌ ভ্রমণ-ববস্ান্ত। 


মন্দির সকলের মধ্যে কেদার গৌরীর মন্দির সম্বন্ধে কিছু বি 
আছে। কেদারকুণ্ডের জল পরিষ্কার, কোন ঝরণা বহিয়া আিতেছে) 
স্থানটা বড়ই নির্জন, অনেক প্রাচীন বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। ইহার নিকটে আর 
একটা কুণ্ড আছে। জনশ্রতি, অশোক অষ্টমীর দিন বন্ধ্যা স্ত্রীলোক এই 
কুণ্ডের জল পাঁন করিলে সন্তানসম্ভবা হয়। এই জন্য অশোক অষ্টমীর! 
দিন এই কুণ্ডের জল বহু মূল্যে বিক্রীত হয়। এই সময়ে এই স্থানে একটা? 
মেলা হয়। কেদা'র গৌরী সম্বন্ধে একটা সুন্দর প্রবাদ আছে। কেদার একট 
জন রাজপুত্র, গৌরী এক রাজ কন্ঠা। বাল্যকালে ইহারা একত্রে আহার! 
বিহার করিতেন। বাল্যকালে উভয়ের মধ্যে মধুর ভালবাসা ছিল। যৌবনের 
প্রারস্তে সেই ভালবাসা রূপান্তর ধারণ করিল। অর্থাৎ বাল্য ক্রীড়া হইতে? 
উভয়ের মধ্যে গাঢ় প্রণয় জন্মিল। কিন্তু কৌলিক প্রথায় বিবাহে বাধা জন্মে। 
স্থৃতরাঁং উভয়ে পরামর্শ করিয়! পলায়ন করিতে প্রস্তুত হন। গৌরী অগ্রেঃ 
বাহির হইঙ্লা নিকটবর্তী কোন নির্দিষ্ট জঙ্গলে গমন করেন। তীহাকে ব্যান; 
তাঁড়না করে। ভয়ে তিনি কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলে প্রবেশ করেন। রক্তাক্ত বস্ত্র 
কণ্টকে আবদ্ধ হইয়া থাকে। কেদার অরণ্যে আসিয়া গৌরীকে না৷ দেখিয়া! 
এবং রক্তময় বস্ত্র দেখিয়' মনে করেন যে, গৌরী ব্যাঘ্ের উদরসাৎ হইয়! থাকি-: 
বেন। তিনি হতাশ প্রণয়ে আত্মহত্যা করেন। গৌরী আসিয়া কেদারের মৃত: 
দেহ দেখিয়া শোকে অধীর হন, এবং তিনিও আত্মহত্যা করেন। ক্রমে যখন! 
রাজধানীর লোকের অনুসন্ধানে উভয়ের মৃত দেহ পাওয়া গেল, তখন প্রণয়ী! 
যুগলের ্বগগীয় প্রেমের পরিচয়ে সকলে মু্ধ হইল। কেদার গৌরীর প্রেম। 
অক্ষয় করিবার জন্ত উভয়ের প্রস্তর মূর্তি নির্মাণ করিয়। ছুটি সম্মুবর্তী মন্দিরে! 
স্থাপন করা হইল। . এই গল্প সত্য, কি মিথ্যা, জানি না, কিন্ত দেখিলাম,; 
কেদার ও গৌরীর মূর্তি আশ্চর্য্য রূপে নির্টিত। এইস্থানে প্রেমের জয়; 
ঘোষিত হইয়াছে দেখিয়! বড়ই পুলকিত হইলাম। কেদারকুণ্ডের স্বচ্ছ, 
দলিলে অবগাহন করিয়া শীতল হইলাম ও এই নির্জন স্থানে অনেক সময় 
কাটাইলাম। কত কথা যুগপৎ মনে উঠিতে লাগিল। কেদার গৌরীর 
.. স্বর্গীয় প্রেম কাহিনী আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। তাবিলাম, কোথায় 
 কেশরী বংশ, কোথায় উড়িষ্যার রাজধানী, কোথায় প্রাচীন আর্ধ্য ধর্ঘমভাব, 
কোথায় প্রেম, কোথায় পুণ্য, কোথায় পবিত্রতা ! হৃদয়ে কত স্বপ্ন জাগিল, 
কত কথা উঠিল, ভাবিয়া ভাবিয়া নীরবে অশ্রপাত করিলাম। ইচ্ছ। ছিল, 


উৎফল-দ্রমণ | ত৯ 


স্ত দিল কেদারকুণ্ডের তটে বসিয্া কাটাই, কিন্ত শকটে পীড়িত বন্ধুকে 
ছায়ায় রাখিয়া গিয়াছি--আর থাকিতে পারিলাম না। আর কি করিষ, 
রি আশ্চর্য্য প্রেম-কীর্তি মেই কেদার-গৌরীর শ্বশানে, শ্রদ্ধার সহিত, 
রঃ ক বিন্দু উত্তপ্ত অঞ্র ফেলিয়া শূন্য প্রাণে ফিরিয়া আসিলাম। ৃ 
টঁ ভূবনেশ্বরের আর কি পরিচয় দিবার আছে? বিন্দুসাগর সম্বন্ধে একটা 
ঁ়া। সহত্রাধিক বৎসর বক্ষের উপর দিয়া বহিতে দিয়া অল্লান চিত্তে 
র্দ-দাগর একটা মন্দির বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়্াছে_আজও কত জনকে 
দীপন শীতল পুত বারিতে স্নান করাইয়া দেব দর্শনে পাঠাইতেছে। 

% ভুবনেশ্বর শিবধাম, স্থৃতরাঁং এখাঁনে শক্তির কোন চিত্ব নাই। শুনি- 
ম, বৈতালমন্দিরে কিছু শক্তি-চিহ্ব আছে, কিন্ত তাহা দর্শন করি নাই। 
নিপু পার্বতীধাম, ভুবনেশ্বর শিবধাম, কণারক হুর্য্যধাম, পুরী বিজু. 
[ঁম, মহাবিনায়ক পর্বত গণেশধাম, এই কটা উড়িষ্যার প্রধান তীর্থ । 
্নেশ্বরে প্রায় ৩০০ ঘর পাও আছে। এখানে একটা লামান্ হ্কুল ও 
টা সামান্য পোষ্টাফিস আছে। পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের যত্রে আমরা! 
না খরচে তুবনেশ্বরের মন্দির দেখিতে সমর্থ হইলাম, এবং রাত্রে প্রসাদ 
প্িইলাম। সেই পাগ্ডার দৌরাত্ম্য স্থানে, বন্ধু বান্ধবহীন মহাশশ্মানে, এই 
দ্বাশয় লোকটাকে যেন মরুভূমির ওয়েসিসের ন্যায় বোধ হইল। এই 
রন খণ্ডগিরি ও কপিলেশ্বর দর্শন করিয়া রাত্রে তুবনেশ্বরের পোষ্টাফিসে 
করিলাম । পীড়িত বন্ধুর পথ্যের জন্ত আর কিছুই পাওয়া গেল 
» রাত্রে কয়েকটা মুরকী খাওয়ান গেল এবং কয়েকটা হরিতকী রাত্রে 
টিয়া দেওয়া হইল। অপরাহ্ছে ঘে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহ! খণ্ডগিরি 
ন কালে লিপিবদ্ধ করিব। ভুবনেশ্বরের কাহিনী এই পর্য্যস্ত শেষ। 














শাপীসশিশীপ? 


খণ্ডণিরি ও উদয়শিরি | 


অপরাহ্নে আমরা খণ্ডগিরি অভিমুখে যাত্রা করিলাম । পীড়িত বন্ধুকে 
[ড়ীতে রাখিয়া আমি সেই পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গ ধরিয়া ভুবনেশ্বরের 
্তান্ত দ্রষ্টব্য মন্দিরগুলি দেখিয়া লইলাম। ভুবনেশ্বরে বাঙ্গালীর একট 
ক্ষয়কীর্তি বিদ্যমান আছে। বিন্দুসাঁগরের তীরে ইহা সংস্থাপিত ) ইহার 


২ অযণখ্রৃতাস্তি | 


ংহ সেন রাজগণ নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;__“সাব 
'গোত্রীয় “ভবদেব ভট্ট বালবল্পভী ভূজঙ্গ” নামক জনৈক ব্রাহ্মণ উড়িয! 
দেশস্থ ভূবনেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্তী বিদ্দুসরোধর তীরে অনস্ত বাস্থদেবে 
এক প্রকাও মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে নারায়ণ, অন্ত ও নৃসিংহমৃদ্ি 
স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের দ্বারদেশে একখগড প্রস্তরলিপি সংযুক্ 
হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত আছে যে, সাবর্ণ গোত্রে ত্ ভবদেব জনমগরহ! 
করেন। এই মন্দির অদ্যাপি দণ্ডায়মান থাকিয়া উড়িষ্যা বক্ষে বাঙ্গালী? 
কীর্তি ঘোষণা করিতেছে ।” | 

ভুবনেশ্বরের সমস্ত প্রষ্টব্য মন্দির গুলি দেখা হইলে একটা দ্বিতল গৃহে 
উপর উঠিয়া! ভুবনেশ্বরের একটা জীবস্ত ছবি চিরকালের জন্য প্রাণে আঁকিয় 
. লইলাম। প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ তখন অল্প অল্প মন্দীভূত হইয়া! আসিতেছিল: 
মন্দির রাশির উপরে, দূরের প্রান্তরে, আরো দুরের পাহাড়-শিখরে সেই 
রশ্মি তপ্তকাঞ্চনের স্তাঁয় শোভা পাইতেছিল। যতদূর দেখা যাইতে লাগিল, 
সব যেন অনস্তকালস্থায়ী কীর্তি রাশিতে পরিপুর্ণ। এই স্থান হইতে খণ্ড 
গিরির দৃশ্ত অতি মনোহর--যেন আকাশের গায়ে ছুই খণ্ড নীল-মেঘ সংযুক্ত 
হইয়া রহিয়াছে, আর সেই মেঘের সহিত অন্তিম কুর্ধ্য প্রাণ ভরিয় 
কোঁলাকুলী করিয়া কোন্‌ অদৃষ্ত জগতে প্রয়াণের জন্ত বিদায় লইতেছে। 
খগুগিরি গমনোদ্যত সুর্যের বিচ্ছেদে অধীর ও চঞ্চল হইয়। আপন বক্ষে, 
বৃক্ষের শিরে সেই রশ্মি ধরিতে চেষ্টা করিতেছে) কিন্ত কুর্য্য এ যায়, এ 
যায়, & ডুবে, মেঘের আড়ালে, কি জানি কেন, প্র লুকায় !! কাঁজেই 
খণ্ডগিরির শরীরের পূর্ববার্ধে কে যেন মলিন বিষাদের ছায়া» গাঢ় আঁধার, 
সচঞ্চল কুয়াসা ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে লেপিয়! দিতেছে । পশ্চিম দ্রিকে এই 
শোভা» পূর্ব দিকে, অনেক দুরে ক্ষীণরশ্মির কোলে কপিলেশ্বরের মন্দির 
আকাশে মস্তক তুলিয়া কি যেন মৃদু কথ! মৃছ ভাষায় রশ্মির কাঁণে কাণে 
বলিয়া দিতেছে । কতবার হৃুর্ধ্য উঠিয়াছে, এইরূপে কতবার ডুবিয়াছে__ 
কত বৎসব মাথার উপর দিয়া চলিয়। গিয়াছে, এই প্রাচীন কীর্তিলাগর 
তবুও ঘেন ৃর্য্যের জন্ত লালায়িত। ক্ষণকাল ভাবিলাম, যে কীর্ডিনাগর 
অনন্ত অ্থধারের কোলে চির-নিমগ্ন, তাঁর আবার রূপ দেখাইতে এত সাঁধ 
কেন? ফে জাতি পরপদে মস্তক বিক্রয় করিন্না অন্তের কীর্তিতে ভূষিত 


: অধ্যে নারায়ণ, অনস্ত ও নৃসিংহ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বাবু যা 
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ইইতে আজ উললদিত, সে জাতি কি এই কীর্তি দেখিয়া! জাগিবে? যে জাতি 
চিরতরে পরের বেশ শরীরে পরিয়া, পরের ভাষা কণ্ঠে ভরিয়া সাহলাদে, 
ঈাহস্কারে মানবপদবীতে উথান করিতে প্রয়াী হইয়া আঁধারসাগর গর্ডে 
বিয়া যাইতেছে, সেই জাতি কি সোণার ভারতের এই সোগার কীর্তি 
মরণ করিয়া গৌরবান্ধিত মনে করিবে? যে দেশের নৃপতিবর্ম সাহেব-ৃত্য, 
মীহেব-ভোজ, ফিরিঙ্দি-সেবার জন্য অকাতরে অস্লানচিত্তে অর্থরাশি কর্ম- 
মাশীর জলে প্রক্ষেপ করিয়। আপনাদিগকে কুতার্থ মনে করে, সেই দেশের 
দূপতিগণের অহঙ্কারের স্থানে লক্জা বা বিক্কার জন্মিবে না, নিশ্চয়! তবে 
সার কেন? ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, কপিলেশ্বর, তোমরা কেন আর 
কর জন্য লালাগ্নিত হইতেছ? যে দিন গিয়াছে, সে দিন আর 
ফিরিবে না। এখন কুর্ধ্য প্রতারক বেশ ধরিয়া ভারতে কেবল আধার 
লেপিয়া ফিরিতেছে, মায়া! ছাড়িয়া! এখন ক্ষণকাল আধারের সেবা করিতে 
থাক। অতি ছুঃখে, মনে মনে পাগলের তায় এইকূপ কত কথ বলিতে 
বলিতে. ভুবনেশ্বরকে অন্ধকারে ডুবিতে দিয়া, আমরা সেই গজেন্্রগামী 
শকটে আরোহণ করিয়! খণ্ডগিরির দিকে চলিলাম। ভুবনেশ্বর ও খণ্ডগিরির 
মধ্যবর্তী স্থান যেন মরুভূমির স্যায়_পাহাড়ও নয়, সজল! সুফল! শস্ত- 
হামলা প্রাস্তরও নম__না'মাঠ-না-পাহাড়, অথবা পাহাড়ও, মাঠও। সুর্ধ্যটা 
প্রাতে যেরূপ জালাতন করিয়াছিল, এ বেল! কিছু ক্ষীণ, কিন্ত তবুও দেই রূপ 
বা ততোধিক জালাতন করিতে লাগিল। একে অনাহার,. তাহাতে আবার 
ধুর জর, তাতে এখন এক গাড়ীতে পাঁচজন! বন্ধুর গা দিয়া এই সময়ে যেন 
মাগুন বাহির হইতেছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরটা বন্ধু জর গায়েই দেখিয়া- 
ছলেন_খওগিরির একটা ছবি প্রাণে আঁকিয়া লইবেন, এখন এই ইচ্ছা । 
নষেধ স্বত্বেও তাই তিনিও চলিয়াছেন। কিন্তু অর আজ খুব্‌ সময় বুঝিয়াছে,-_, 
য আপন পরাক্রম দেখাইতে কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেছে না । গাড়ী জনপ্রাণীর 
[সবাস-শুন্ত মরু সদৃশ সেই না-মাঠ-না-পাহাড়ের মধ্য দিয়া, সুর্যের তীব্র ক্গীণ 
[শ্মি ভেদ করিয়া, উদরে আগুন কণ! ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিল। বন্ধ 
চখন অরে ছটফট করিতেছিলেন, আমার প্রাণ তখন ভাবে বিভোর। 
মামি গুণ গুণ করিয়া গান রচনা! করিয়া! পাগলের ন্যায় গাইতেছিলাম__. 
“দেখা দেও নাথ, রক্ষা কর নাখ, তুমি বিনে আর কেবা আছে? 
আমি তোঁষাবিনে কিছু জানি না হে। 








তক | '. ভ্রমণ-ৃত্বাস্ত | . 
(বিপদকালে )ও নাথ তুমি বিনে আর গতি নাই হে।”.ইত্যার্দি। 
বন্ধ অধীর হইয়! এই সময়ে আমাকে বলিলেন, “ভাই, মা তোমার কথ খুব্‌ 
শুনেন, আমার জন্ প্রার্থনা করিতেছ না?” আমি বলিলাম, “করিতেছি, 
কোন ভয় নাই।” মাম্সের কাছে সজলনেত্রে প্রাণ ভরিয়। নীরব ভাষায় 
অনেক কথ! বলিলাম । এ দিকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে গাঁড়ী খণ্ডগিরির পাদমুলে, 
ডাকবাঙ্গালার নিকটে উপস্থিত হইল। রাস্তার ধারেই একটী 'যোগীর 
আশ্রম। আশ্রমের গৃহের দেয়ালে নানারূপ হবি আঁকা। 'যোগী বলিলেন, ) 
বুদ্ধদেবের খড়ম এখানে আছে, দেখিয়া! যাও। . আমর! সে খড়ম দেখিলাম : 
না, যোগীর কথা৷ সত্য বলিয়া বোধ হইল না। এদিকে ভীষণ রাত্রি উপস্থিত: 
হইতেছে; স্ৃতরাং খগণ্ডগিরির অপূর্ব কীন্তিকলাপ 'দেখিবার জন্য তৎপর: 
. হইলাম। পীড়িত বন্ধুকে হাত ধরিয়া পাহাড়ের কতকদূর তুলিয়া, ছুই চারিটা: 
- শুহা দেখাইয়া, আবার গাড়ীতে রাখিয়া আমরা তিনজন পাহাড়ে উঠিলাম।! 

গাঁড়োয়ান ও পীড়িত বন্ধু গাড়ীতে রহিলেন। 

খগ্ডগিরি ও উদয়গিরি ছুটী সংলগ্র-ছোট পাহাড়। ছটাকে খগগিরির 
নামেই সাধারণত লোকের! পরিচয় দেয়, এখান হইতে খোর্দা সব ডিবিসন। 
পর্য্যস্ত একটা নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে। খণ্ডগিরিতে যেরূপ বৌদ্ধকীর্ডি 
বিদ্যমান, এরূপ আর কুত্রাপি নাই। হন্টার সাহেব বলেন, খণ্ডগিরিতে 
প্রায় ১৮২টী ছোট বড় গুহ! বিদ্যমান আছে । পাণ্ীরা বলে, ২০০ গুহা আছে। 
বোম্বে এলিফেন্টায় যে সকল প্রাচীন গুহ! আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই গুহা সকল 
তাহা হইতেও প্রাচীন। ₹৩শ শবীঃ পূর্বান্ে বৌদধদেবের মৃত্যু হয়। ২৫০ 
খবীঃ পূর্বাব্ধে অশোকের রাজত্ব । এই সময়ে খগডগিরির শুহ! সকল খোঁদিত 
হয়। ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে কেশরীবংশের রাজত্ব আরস্ভ। স্থৃতরাং ভুবনেশ্বর খণ্ড- 
[গিরির কত পরে, ভাবিলে অবাক্‌ হইতে হয়। থগুগ্িরিতে যে অসংখ্য 
গুহা বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে, অনস্ত-গুহা, ব্যাত্র-গুহা, হন্তি-গুহা, রাণী 
হংসপুরই প্রধান।- অনস্ত গুহা ৩০৭ খ্বীঃ পূর্বাৰ হইতে ১৫০ খ্বীঃ পূর্বাৰ 
পর্যন্ত খোদ্দিত। ব্যান্্র গুহা! ৩০০ খ্বী পূর্বান্ধে খোদিত। অনস্ত গুহা 
একটা প্রকাণ্ড ফণাধারী সর্প-ৃত্তি) হস্তিগুহ! হস্তির আকৃতি, ব্যাত্র-গুহা 
ব্যাত্রাকতি। পাতীদের মুখে গুনিলাম, হুস্তিগ্ুহার উপরে অস্পষ্ট ভাষায় 
অনেক কথ। লিখিত আছে। এরর রাজার সমস্বে অনেক গুহা খোদিও 
হইয়াছিল। হস্তিগুহাঁটা খুব প্রকাণ্ড, কিন্ত স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে 
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নিলাম, ইংরাজ-কুলাঙ্গারের! আপন খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য বন্দুকের 
্রাওয়াজে অনেক স্থান ভগ্ন করিয়া! ফেলিয়াছে। গুহাগুলি প্রায়ই অপ্নরি- 
ফ্রী হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে পথিকের! রদ্ধন করিয়া! খাইয়াছে। 
মন অতুল কীর্তির এই দুর্দশা, দেখিয়া প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। 
&ু খগুগিরির গুহা সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য কীর্তি রাণী-হংসপুর 
&্হা। এটা প্রকৃত প্রস্তাবে গুহা নহে? প্রকাও দ্বিতল চক মিলান বাড়ী- 
বিশেষ । চারিটা ঘর ১৪ ফিট লক্বা, ৭ ফিট পার্খ, দেয়াল ৩--২ ফিট চওড়া। 
বরা! ৬৯ ফিট লম্বা, ৭ফিট চওড়া । বাঁরাগডাঁর একদিকে দেওয়াল, 
গ্নকদিকে প্রন্তরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম। এই সমস্ত বাড়ীটা পাহাড়ে. 
খোদিত। দেয়ালের গাত্রে অসংখ্য ছবি বিদ্যমান, কোথাও যুদ্ধ হইতেছে, . 
কোথাও বিবাহের আয়োজন চলিয়াছে, ইত্যাদি অনেক অপরূপ খোদিত 
ছবি বিদ্যমীন। ছবিগুলি ৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে খোঁদিত হইয়াছে বলিয়া হণ্টার 
মাহেব অনুমান করেন। ছবিগুলি যে কিছু আধুনিক, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়, 
র্লাণীহংসপুরের গুহা গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন__প্রয়োজন -হইলে যখন ইচ্ছা 
দৈথানে বাস করা যায়। রাণীহংসপুর ৩০০ ্বীষ্ট পূর্বাব হইতে ৫০ ্ীষ্টপূ্বান 
র্ধ্ত নির্শিতি। খগ্ডগিরির হস্তিগুহাঁর গায়ে যে অনুশাসন খোঁদিত হইয়া- 
ছিল, তাহা বড় অন্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । রাণীহংসপুরের প্রতিক্ৃতির ধারে 
কোথাও কোথাও অনেক কথ! লিখিত আছে । প্রবাদ এইরূপ শুনিলাম, এরা: 
সময়ে রাণীহংসপুর খোদিত হয়। রাজ! যখন সপরিবারে খণ্ুগিরিতে . 
গমন করিতেন, তখন এই রাণীহংসপুরে বাঁদ করিতেন। খগুগিরি হইতে 
লি পর্বত পর্যন্ত একটি প্রকাও সুরঙ্গ চলিয়। গিয়াছে । ধউলি পর্বত 
ঘণওগিরি হইতে ৫ মাইলের কম ব্যবধান হইবে না, খণ্গিরিতে এই নুরঙগের 
বিশেষ কোন পরিচয় ন! পাইলেও ধউলি পর্বতের উপরে এই সুরজের স্পষ্ট 
নিদর্শন রহিয়াছে দেখিয়াছি । খণ্ডগিরি ছুই খণ্ডে বিভক্ত, পূর্বেই বলিয়াছি। 
একথণ্ডে এই সকল গুহাঁরাজি বিদ্যমান, অপর খণ্ডের বিশেষ পরিচয় কয়েকটি 
প্রাচীন কুণ্ডে পাওয়া যায় । রাধাকু্ড, শ্তামকুণ্ড, আকাশ গঙ্গ! বা গুপ্তগঙ্গা_- 
এগুলি অতি আশ্চর্য্য, এই সকল কুণ্ড পাহাড়ের উপরে সংস্থাপিত। আমরা 
ফান্তন মাসে গিয়াছিলাম, তখনও জল রহিয়াছে দেখিলাম । এখানে অনেকে 
তীর্থ করিতে আসেন। পাহাড়ের এই খণ্ডের সর্বোচ্চ শিখরে 'একটি জৈপ- 
মন্দির ও তনিম্ে একটি জৈন-অতিথিশালা নির্টিত হইয়াছে । এই জৈন 
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মন্দিরটা প্রায় ৫০* বৎসর নির্দিত হইয়াছে, গুনিলাম, কিন্তু আমাদের নিক 

এত প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। জৈন-মন্দিরে পরেশনাঁথ পাহাড়ের মনি 
সকলের সভায় টরণযুগল রহিয়াছে দেখিলাম ? কিন্তু এখানে এখন আর পুজা, 
হয় না। মন্দির ও অতিথিশালা একেবারে শৃন্ত-_এখন চর্মচটিকার আবামে 
পরিণত। জৈন-মন্দিরের প্রাঙ্গণে দীড়াইয়া পশ্চিমের দশ ক্ষণ কাল দেখি; 
লাম। পাহাড়ের এই খণ্ডের চতুর্দিকে নিবিড় জঙ্গল, জঙ্গলের পর পরাস্ত 
ধুধু করিতেছে--গ্রাম দৃষ্টিপথে পড়িল না। সুর্য তখন আমাদিগকেও এই 
অতুল কীর্তিরািকে আঁধারে ডুবাইয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্ত আকাশে 
নিষলঙ্ক দবিতীয়ার চাদ মৃদু মৃদু হাসিয়া! আমাদিগকে একটু সান্বনা দিতে চ্ষ্টা 
করিতেছে । আমরা ক্ষণকাল অতিথি-শালায় বিশ্রাম করিয়া খণ্ডগিরির 
নিকট বিদায় লইলাম। এই অপূর্ব কীর্তিরাশি দেখিয়া যে আনন্দ পাইলাম, 
তার বিনিময়ে, ছুঃখীর সম্বল কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু সেই জনগ্রাণীশৃন্ত পাহাড়ে 
, ফেলিয়া অবতরণ করিতে লাগিলাম। কোথায় সেই বৌদ্ধ-ঘোগীগণ, কোথায় 
সেই প্রাচীন নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধন, কোথায় অশোক, কোথায়, বাঁ বদ্ধ__ভাবিতে 
_ভাবিতে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। ভারতে এক সময়ে যদি এত জমাট 
ধর্মভাব ছিল, সাধকদিগের প্রতি রাজণ্যবর্গের এত অনুগ্রহ ছিল, তবে সে 
অনুগ্রহ আজ কোথায়? হায় ধর্দের স্থানে এখন ব্যভিচারের পরাক্রম, 
 যোগতপন্তার স্থান্নে এখন-পেচকের নৃত্য, নিষ্ষাম ব্রতের স্থলে এখন বাহ-চটক, 
গ্ৌরব-লালস! বাঁ আস্ফালন! আমর! কতদুর অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছি, 
গাছাড় হইতে নামিবার সময় একবার ভাবিলাম। এক সময়ে দারজিলিং, 
শিলং ও চেরাপুঞ্জি পাহাড়ে ইংরাঁজের রাস্তা-নির্শাণের ও রেল-চালানের। 
কৌশল দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম, আর আজ প্রাচীন সময়ের এই প্রস্তর- 
নির্মিত কীর্তি দেখিয়া ইংরাজকে শত'শত ধিক্কার দিলাম । যখন ইংরাজ' 
জাতির অভ্যুদয়ও হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, ছুই সহস্রাধিক বৎসর 
পুর্কের লোকের! কিরূপে এই অখণ্ড অন্রতেদী পাহাড় খণ্ড সকলে এই সকল, 
শহা নির্ীণ করিল, ভাবিয়া! বিদ্জয়ে পরিপূর্ণ হইলাম। সেই সকল অস্ত্র 
কোথায়, ধাহী। দ্বারা এই কঠিন প্রস্তর খোদিত হইয়াছিল? সেই সকল! 
শিল্পীই বা. কোথায় ধাহাদের হস্ত এই চিরস্থারী ছুই সহজ বৎসর পূর্বের 
ইতিহাস পাহাড়ের গায়ে অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে? এ প্রশ্নের, 
কেহই উত্তর দিতে পারে না-_কেছই উত্তর দিল না। ভর্রপ্রাণে খপ্ডগিরি। 
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তৈ অবতরণ করিলাম। কত প্রস্তর খণ্ড উল্লঙ্যন করিলাম, কিন্ত 

পদস্থলন হইল না। পাহাড়ের ছায়ায়, বৃক্ষের ছায়ায়, কু 

পথ স্থানে স্থানে অলক্ষ্য ও অনন্ত হইয়াছিল, তবুও পড়িলাম না, 
ইও মরিলাম না। বাঙ্গালীর শোণিত এই অক্ষয় কীর্তিস্তত্তে প্রোথিত 
লে, পাছে এ সকলে কলঙ্ক স্পর্শে, তাই এমন ঘটনা ঘটিল না। মানব 
টলাম ত বাঙ্গালী হইলাম কেন? মানুষ হইলাম ত ভাঁরতে জন্মিলাম 
চন? মানুষ নামধারী হইলাম ত মনুষ্যত্ব পাইলাম না কেন, ধর্ম ও 
ত্রে বঞ্চিত রহিলাম কেন? ভাবিতে ভাবিতে শূন্য প্রাণে গাড়ীতে 
সিলাম, আসিয়াই গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম । বন্ধুর পথ্য অনুসন্ধানের জন্য 
পলেশ্বর যাইতে হইবে, এজন্য আর বিলম্ব কর! হইল না। গাড়ীতে 
[সিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিলাম-_-তখন বাক্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ভাবের 
1ত প্রাণকে উদ্বেলিত করিয়া ছুটিয়াছে। এই রূপ অবস্থায় রাত্রি ৯ টার 
য় গাড়ী ভুবনেশ্বরের ডাঁক ঘরের সম্মুখে আসিয়া লাগিল । 
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পুনঃ ভূবনেশ্বর__পুনঃ সেই পুণ্যতীর্থ, কীর্তির উজ্জল ক্ষেত্রে আসিয়! 
বার নববল পাইলাম । নববলে বলীয়ান হইয়া সেই রাত্রেই কপিলে- 
দেখিতে চলিলাম। কপিলেশ্বর ভুবনেশ্বরের কিঞ্চিৎ ন্যান এক" মাইল 
| ধান। কপিলেশ্বর মন্দির ভূবনেশ্বরের অনুকরণে নির্মিত, কিন্ত এ মঙ্দিয়' 
[পেক্ষাকৃত খুব আধুনিক । 

পুরীর স্ায় ভূবনেশ্বরেও রথযাত্রা হইয়া থাকে । বঙ্গদেশে যেরূপ এক 
ৎসরের নির্মিত রথে বহুবর্ষ চলে, পুরী বা ভুবনেশ্বরের রথে সেরূপ 
লে না। এই উভয় স্থানে প্রতি বৎসর নূতন জিনিসে নূতন রথ প্রস্তত 
য়। সে গগনম্পর্শা রথ সামান্য ব্যাপার নহে, তাহাতে প্রতি বৎসরে 
হু অর্থ, বহু পরিশ্রম ব্য হইয়া থাকে। পুরীর রথযাত্রা এক আশ্চর্য্য 
ঢাপার--এক মহাকাও। পুরীর রথের স্তায় বড় রথ বাঙ্গালায়' কোথাও 
ইিগোচর হয় নাই। ভুবনেশ্বরের রথেও খুব ধূমধাম হয়, কিন্তু পুরীর 
খধাত্রীর সহিত তাহার তুলনা হয় না।, এক সমস্পে সর্ব বিষয়ে ভুবনে- 
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শ্বরই উড়িষ্যার প্রধান তীর্থ ছিল, কিন্ত কাল সহকারে শৈবধর্খের 
স্রীসের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায়-_পুরী 
বিষ্ু-ধাঁম, উড়িষ্যার এবং বলিলে অসঙ্গত হয় না যে, ভারতের মধ্যে 

তীর্থ স্থানে পরিণত হইয়াছে । ভুবনেশ্বরের কীর্তি এখন বিস্ৃতির অস্ক! 
কারের মধ্যে নিমগ্র হইতেছে। শুনিয়া বড়ই কষ্ট হইল যে, এখন আর 
এখানে পূর্বের স্তাঁয় যাত্রী সমাগম হয় না বলিয়া পাণ্ডাদের দিনপাতেও 
দারুণ কষ্ট হইতেছে। সামান্ত ছুটা একটা পয়সার জন্ত তাহাদের করত 
কাকুতি মিনতি, কত অত্যাচার, কত অভিসম্পাতের ভয় প্রদর্শন ! ভুবনে! 
শ্বরের পূর্ব দক্ষিণ কোণে কপিলেশ্বর মন্দির সংস্থাপিত। কপিলেশব 
নামক শিবলিঙ্গ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। কপিলেশ্বর 'আধুনিক মন্দির? 
তত জীকজমক নাই। মন্দিরটা তুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা অনেঝ! 
ছোট। উড়িষ্যার দেবমন্দির সমূহ একই ছীচে, একই ভাবে নির্িত? 
সাধারণতঃ মন্দির গুলি চারি অংশে বিভক্ত । শ্রীমন্দির বা পীঠস্থান, জগ! 
মোহন বা দর্শক মণ্ডলীর স্থান, নাটমন্দির বা নৃত্যাদির মন্দির এবং ভোগ 
মন্দির বা ভোগ-উৎসর্গের ভবন। প্রধান মন্দির গুলির প্রাঙ্গণ খুব বিস্তৃত 
সহজ সহস্র দর্শক সমাগমেও স্থানের অকুলান হয় না। উড়িষ্যার মন্দি' 
সম্বন্ধীয় সাধারণ বিবরণ স্থানাস্তরে লিপিবদ্ধ করিব। সকল মন্দিরেরই 
বহিপ্রণঙ্গণ প্রস্তরময়, পরিক্ষার, পরিচ্ছন্ন। প্রাঙ্গণের পর প্রাচীর । মন্দি 
সমূহের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার সময় জুতা! সিংহদ্বারে রাখিয়! যাইতে হয় 
_কপিলেশ্বরে ছুই শতের অধিক ঘর পাণ্ডা বসতি করেন। পাগাদে' 
বসতি দেখিবার উপযুক্ত বটে । কামাখ্যার পাগাদের বসতি অপেক্ষা এখান 
কার বসতি সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ। মধ্য দিয়! রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, রাস্তা; 
উভয় পার্থে সারি সারি দীর্ঘ দীর্ঘ ঘর। সকল ঘর শ্রেণীবদ্ধ, এক ঘর অন 
ঘরের সহিত সংযুক্ত। উড়িষ্যার অনেক পল্লিতে আমরা এইরূপ শৃঙ্খলাব' 
বসতি দেখি বড়ই পুলকিত হইয়াছি। মধ্য দিয়া প্রশস্ত পথ গিয়াছে 
গাড়ী ঘোড়া সব যাইতে পারে, ছই পার্থে সারি সারি ঘর। রাস্তার এব 
সীষায় তুলসী মণ্ডপ, ও পাড়ার দেবালয় বা! সৃন্কীর্তনের গৃহ। তুলসি মণ্ড? 
প্রায় প্রতি বাড়ীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতি ছুঃখী, অতি দরিদ্র যে 
সৈও তুলসি-মওপ নির্শীণে কিছু না কিছু অর্থ ব্যয় করিয়াছে। কপিলে 
 শ্বরের নিকটেই ভার্গবী নদী। মহানদী হইতে কৈয়াকই নদী বাহি। 
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ছ। কৈয়াকই আবার হয়া গু ভার্গবীতে বিভক্ত হইয়া চিক হাদে 
। এই ক্ষুদ্র নদী ধউলি পর্বতের নীচ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। 
ফলেশ্বরে বিশেষ পরিচয়ের উপযুক্ত কিছুই নাই, কপিলেশ্বর তুবনে- 
মী ছায়ায় নির্মিত__অথবা ভুবনেশ্বরের ব্যঙ্গ মাত; সবই আছে--অথচ 
খের সহিত কিছুরই তুলনা চলে না। কপিলেশ্বরের মন্দিরের ধারেই, 
টি ক্ষুদ্র কুণওড আছে, তাহার নাম মণিকর্ণিকা। ভুবনেশ্বর এবং কপি- 
দ্র, উভয় স্থানে বহু দোকানাদি আছে। দোকানের মধ্যে পান- 
[রীর দোকান সর্বত্রই জীকাল। শুনিয়াছি, উড়িষ্যায় পূর্বে বারুই 
পু না, বঙ্গ প্রদেশ হইতে বারুই যাইয়া! পানের চাষ করে। এখন পাঁন- 
ণৈর জন্য উড়িষ্যা বিখ্যাত; অতি দরিদ্র ব্যক্তিরও প্রতিদিন এক 
লার পানের কম চলে না। উড়িষ্যাবাসী ধনী দরিদ্র সকলের হাতেই 
ঘুলের থপিয়া থাকে । কপিলেশ্বরের দোকান সমূহ অনুসন্ধান করিয়া 
ন! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের পুরীষময় কিছু সাগুদীনা পীড়িত বন্ধুর জন্য সংগ্রহ 
ঈয়া লইলাম। সংক্ষেপে কপিলেশ্বর দেখিয়া রাত্রেই ভুবনেশ্বর ফি্সি- 
ম। ভূবনেশ্বরে এক দ্রিন ছিলাম বটে, কিন্তু তেমন দিন জীবনে অতি 
রই জুটিয়াছে। ভুবনেশ্বর আমার প্রাণে চিরকালের জন্য অস্কিত হ্ইয়! 
ইয়াছে। 

শেষ রাত্রে আবার গাড়ী চলিল। ধউলি পর্বত অভিমুখে যাত্রা করি- 
ম। পথ নাই, কোথাও নদদীগর্ভ, কোথাও করধিত ক্ষেত্র, কোথাও বন 
টলের ভিতর দিয়া গাড়ী যাইতে লাগিল। সে যে কি কষ্ট, ধাহারা 
যনও গরুর গাড়ীতে এজন্ে ভ্রমণ করিয়াছেন, কেবল তাহারাই বুঝিতে 
রিবেন। প্রাতে আমাদের গাড়ী ধউলি গ্রামের নিকট পৌছিল। 
মাদের সঙ্গের পথপ্রদর্শক বন্ধু উত্তরাশীসনে পর্বত প্রদর্শন করিবার জন্ত 
ক জন শিক্ষককে ডাকিতে গেলেন, ইত্যবসরে আমরা সেই অপরিচিত 
কত্রে প্রাতঃরুত্য সমাপন করিলাম । ধীরে ধীরে পূর্বব দিকে হুর্য্য উঠিল। 
ধলা ছই দণ্ডের সময় এক জন শিক্ষক সমভিব্যাহারে পরিদর্শক বন্ধু উপ- 
₹ত হইলেন। পীড়িত বন্ধুকে লইয়া পুরীর রাস্তার দিকে গাড়ী চালাইতে : 
[ড়োয়ানকে আদেশ করিয়া আমরা ধউলি পর্বতের দিকে প্রসুল্প চিত্তে 
লিলাম। আমরা পর্বতের পশ্চিম সীম! ধরিয়৷ উপরে উঠিতে লাগিলাণ ' 
ব্বতের পশ্চিম পাদপ্রান্তে একটা ক্ষু্র মন্দির আছে, তাহাতে সিদ্দিদাত! 
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গণেশ মৃষ্ঠি প্রতিষ্ঠিত আছে। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, আর আঁ 
পর্বতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড 
অতিক্রম করিয়া অবশেষে সেই স্ুরঙ্গের নিকট পৌছিলাম। দেখিলাম, 
“এক আশ্চর্ধ্য ব্যাপার । ছুই তিন জন লোক পাশাপাশী হইয়া অনায়াসে এ 
সুড়ঙ্গ দিয়া গমন করিতে পারে। ক্রমে নিয় হইয়া, সেই অখণ্ড প্রস্তর রা 
ভেদ করিয়া হুড়ঙ্গ থণ্গিরির দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই স্থান হইছে 
ভুবনেশ্বরের গগনম্পর্শী মন্দির-চূড়া স্পষ্ট দেখা যায়। খগুগিরিও দেখা যায় 
কিন্তু কিছু অস্পষ্ট। গুনিলাম, খগ্ুগিরি ৫ মাইলের কিছু অধিক ব্যবধান 
হইবে। সুড়ঙ্গ দেখিয়া অবশেষে ধউলি পর্বতের পূর্ব দিকে চাহিয়া দেখি 
লাম। ধউলি পর্বতের পূর্বে কৌশল্যাগাঙ্গ। কৌশল্যাগাঙ্গ সন্বন্ধে একর 
আশ্চর্য্য জনশ্রুতি উড়িষ্যায় প্রচারিত আছে। শুনিলাম, এই পুকুরটা 
দীর্ঘ ৩ মাইলের উপর হইবে এবং গরন্থ এক মাইলের কিফিদধিক হইবে 
কি অপূর্ব কীর্তি! নু 
' এখন দীঘিটার অধিকাংশ স্থানই শুফ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নান 
শন্ত উৎপন্ন হয়। মধ্যবর্তী কতক স্থানে যে জল আছে, তাহাতে মনোহধ 
পদ্মবন শোভা পাইতেছে। এই পুকুর সম্বন্ধে জনশ্রতি এই, কন্তা সহবানে 
কোন রাজার একটা সন্তান জন্মে। একথাটী অন্তঃপুর মধ্যে প্রকাশ! 
হইলে, রাণী ক্রোধে অধীরা হইলেন। অবশেষে রাজার প্রতি কঠোর 
প্রায়শ্িত্তের ব্যবস্থা হইল। ব্যবস্থা হইল, সন্তান ক্রোড়ে লইয়া 
যতদুর গমন করিতে পারিবে, ততদুর ব্যাপিয়া একটা পুকুর কাটিয়া উ 
সর্থ করিতে হইবে। সেই ঘটনা হইতে ইহার উৎপত্তি। উপযুক্ত পাপের 
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত! কৌশল্যাগাঙ্গের ইতিহাস শুনিয়া পণ্ডসম মানব-রিপুত 
শত ধিক্কার দিলাম। কৌশল্যাগাঙ্গের ইতিহাস কটকেই শুনিয়াছিলাম 
 খউলি পর্বতের উপরে সেই সুড়ঙ্গ পার্খে ঈাড়াইয়া উত্তরাশীসনের সে 
শিক্ষকের নিকট পুনঃ সবিশেষ বিবরণ শুনিলাম। কৌশল্যাগাঙ্গের ্ 
ধউলি পর্বত, তার পশ্চিমে নদী, উত্তরতটে উত্তরাশাদন গ্রাম, 
পুর্বশাসন গ্রাম, তৎপর পুরীর রাস্তা, দক্ষিণে দক্ষিণাশাসন। 

খননের পর সেই রাজকুলাঙ্গার ' নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়! ইহার 
ভটত্রয্নে বহু ত্রাক্গণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এইরূপ জবন্ত পাপের 
. উপযুক্ত প্রাযশ্চিত্তের ব্যবস্থা দেখিয়া অবশ্. একটু সন্তষ্ট হইলাম! কিন 
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সময়ের চরিত্রহীনতার কথা ভাবিয়া প্রাণে বড়ই বাথা পাইলাম । 
কোন্‌ পাপ আছে, যাঁর জন্ঠ হিন্দুসমাঁজে এখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
রি যে সকল কার্যের জন্ত লোকের! প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হয়, 
ঠ্রাচর শুনি, প্রকুতপক্ষে সেখুলি পাপকাধ্য নয় । মদাপান, ব্যভিচার__ 
রী নাশ_-এ সকল পাপ করিলে এখন আর সমাজে দণ্ড নাই, কোনন্ধপ 
শ্নশ্চিন্ত বা ক্ষতি সহা করিতে হয়না ! পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ কোন্‌ স্বর্গ হইতে 
এ [ নরকে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, ক্ষণকাল ভাবিলাম এবং হৃর্যোর তীত্র 
ত'সনায় বিরক্ত হইয়া ঘশ্াক্ত কলেবরে অশোকের অপূর্ব কীর্তি অশ্বখামার 
[কট উপস্থিত হইলাম | দূর হইতে শঙ্ষরেশর নামক ক্ুদ্র মন্দিরটা দেখিয়া 
ইলাম, কিন্য সেখানে আর যাওয়া হইল না। অশ্বখাম। এক অপূর্ব কীর্তি। 
ক বিরাটদুর্তি পর্বতের গাত্রে খোদিত, কিন্ত এখন কিছু ভগ্নদশা গ্রস্ত । 
ছার নিয়েই পবিত্র ভাষায় অবিনশ্বর অক্ষরে পর্বতের গাত্রে অশোকের 
োদশটি অনুশাসন লিখিত রহিয়াছে, অক্ষর গুলি পর্বতের অতি সুন্দর 
[নৈ খোদিত হইগ্লাছে_বেশ পরিষ্কার রহিয়াছে, একটুও অস্পষ্ট হয় 
ই-_কথনও যে হইবে, তাহাও বোধ হইল না। হপ্টার সাহেব বলেন, 
শোক রাজত্বের দশম ও দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে ধউলি অনুশাসন (19251? 
8০:11)010755 ) খোদিত, অর্থাৎ ২৫০ খ্বীঃ পূর্বান্দে। শুনিলাম, সেই 
ছুশাসনে অশোকের ত্রয়োদশটা ধর্খোপদেশ লিখিত রহিয়াছে । অশোক- 
দন দেখিয়া মনের মধ্যে কত কণা জাগিল$ কিন্ত সে কথা বলিতে আর 
ছা নাই। অশোক অনুশাসন দর্শন করিয়া সর্বাঙ্গ যেন পবিত্র হইল। 
ই প্রাচীন স্থৃতিময় কাহিনীর সংস্পর্শে ক্ষণকাল থাকিয়া যেন নবর্জীবন 
ইলাম। ক্ষুধা ভূষণ তখন ভুলিয়া! গিয়াছি_-সংসার- মমতা তখন বিস্ৃত 
ইয়াছি। জীবনের সে দিন আর কি কখনও পাইব! 1 
এই সকল দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় ১১ট1 বাজিল, ত্রস্ত হই! 
গীশল্যাগাঙ্গের শুফ পুত গর্ভ-ক্ষেত্রের ভিতর দিনা পুরীর রাস্তার দিকে 
ড়ী ধরিতে ছুটিলাম। চতুদ্দিকের সেই প্রাচীন কাহিনীপুর্ণ পৃশ্রাজি যেন 
প্রের স্তায় চক্ষের সমক্ষে ভাসিতে লাঁগিল। মন্তিষ্ক চিন্তায় এবং শরীক্ব 
্দ অবসন্গ--এই অবস্থায় পুরীর প্রশস্ত এবং অতি সুন্দর রাস্তায় উঠিলাম । 
ভী আরও কিছু দূরে ছিল। আরও কিছু হ্বাঁটিতে হইল। গাড়ীত্তে 
ঠবার সমক্ক পীড়িত বন্ধুর পথ্য, সেই পূর্ব রজনীর অতি কষ্টে সংগৃহীত 
[ 


7 [.. জমণবরতান্ত। 
সাণু, সঙ্গের পরিধর্শক-বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া! লইতে গুল হইল। সেই 
বন্ধু বিদায় গ্রহণ করিলেন, আমি গাড়ীতে উঠিলাম। উত্বপ্ত রাস্তার উত্ত 
ধূলিরাশি উড়াইসস গাড়ী বীরে ধীরে চলিল। কোথায় যাইব, কি খাই 
পীড়িত বদ্ধুর পথ্য কোথায় পাইব, ভাবিয়! কিছুই ঠিক পাইলাম না! 
বিধাতার কুপা-ভাগারে ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, কে জানে ? 





পুরীর রাস্তা ও পিপ্লী চটী! 


সেই উত্তপ্ত ধুলিময় রান্ত। দিয়া, ফান্তন মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ মাথ 

করিয়া? গাড়ী ঈষৎ শব্দ করিতে করিতে চলিল। পূর্বদিনের অদ্ধীহার 

অনাহার, রাত্রের দারুণ পথ-কষ্ট, প্রাতের ভ্রমণ-_-এ সকলে শরীর অবসন্ন হওয়া, 
রই কথা। এক গাড়ীতে ছুই জন, একজন পীড়িত- গাড়ীর পার্শ্ব ১, ১৭ হান 
বই নয়__-তাতে শরীর অবসন্ন, তাতে আগুনকণা চতুর্দিকে, তায় ধূলিরার্শি 
গাড়ীর চতুর্দিকে সদাই উড়িতেছে__কষ্টের আর সীমা নাই। কিন্তু এই বিষ 
কষ্টের মধ্যেও সুখ পাইলাম; পুরীর প্রশস্ত সুদীর্ঘ পথ এক অলৌকিক কীর্তি 
স্তস্ত। শুনিলাম, হিন্দু রাজাদিগের সময়ে এই প্রকাণ্ড পথ নির্মিত হইয়াছিল! 
আসামের টুক্ক রোড দেখিয়াছি, পরেশনাথ পাহাড় ও বগডরের নীচ দিয় 
তারতের যে প্রকাণ্ড প্রশস্ত টুঙ্ক রোড (07956 ৮:50: 208) গিয়াছে, : 
দেখিয়াছি, কিন্তু তুলনায় পুরীর রাস্তাকে সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বোধ 
হইল। শুনিলাম, জনৈক ইংরাজ-ভ্রমণকারী এই রাস্তাটীকে ভারতের একট 
আশ্চর্য্য কীর্তি্তস্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই রান্তা নিক ভূমি হই 
অনেক উচ্চ। রাস্তার ছুই পার্থে নানা! বৃক্ষ সারি সারি বিদ্যমান থাকিয় 
প্রাচীন কাহিনী নীরবে ঘোষণা করিতেছে। কোন কোন স্থানের বৃক্ষগুরি 
আধুনিক। এই সুদীর্ঘ রাস্তা মেদিনীপুর হইতে বালেশ্বর, বালেশ্বর হই 
কটক, এবং কটক হইতে পুরী পর্য্যস্ত চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং রাস্তাট 
বছছুর বিস্তৃত। মধ্যে মধ্যে যে সকল বড় বড় নদী পড়িয়াছে, সে সক্র 
নৌকায় পার হইতে হয়, তততক্ন ছোট ছোট নদীর উপর বিস্তর প্রস্তর-ির্সি 
পুল বিদ্যমান। কটক হইতে “পুরী পর্ধ্স্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার্ডে 
“কয়েকটা অপেক্ষা-কৃত বড় নদী পড়িয়াছে, কিন্তু সে নদী শীতকালে জল-শুন্ঠ] 
গুধু বালুময়, গরুর গাড়ী তাহার উপর দিয়! চলিয়া যায়। বর্ষাকালে নৌকা" 
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॥ পার হয়। এই রাস্তার মধ্যে যে সকল পুল আছে, সেই সকলের 
ত্যক পুলেই স্মারক-লিপি ছিল, কিন্তু ইংরাজ-বাহীছুর যে সকল ন্মারক-. 
পি অস্তর্থিত করিয়া আপন গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে ঘত্ব করিতেছেন । 
মা পাহাড় হইতে রাশি রাশি প্রস্তর খণ্ড আনয়ন 
রিয়া রাস্তার উপরই তাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে, দেখিলাম । সে প্রস্তর 
পেক্ষাকৃত কোমল, ঈষৎ লালবর্ণ, যেন নাঁমাটা-না-পাথর। পুরীর রাস্তায় 
যাত্রীর ভিড় হয়, এত আর ভারতের কোন রাস্তায় হয় কি না, সন্দেহ। 
খ্য লোক, অসংখ্য মালের গাড়ী, যাত্রীর গাতী অনবরতই চলিতেছে । 
দোল ও রথ যাত্রার সময়ের ত কথাই নাই। তখন সময়ে সময়ে রাস্তায় 
(ঠেলিয়া চল! ছুঞ্ধর হইয়া উঠে। এই প্রকাণ্ড রাস্তার স্থানে স্থানে 
নিবাস বা চটী আছে। চটাতে খড়ের ঘর, পাতকুয়া, কোথাও ছই 
একটা পুকুর, কোথাও নদী, যাত্রীদিগের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য বিদামান 
মাছে। ইংরাজ-বাহাছুর অনেক চটাতে যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য পায়খানা! 
প্রস্তত করিয়া মহৎ উপকার করিয়াছেন। পূর্বে স্ত্রী পুরুষ অবিভেদে এক 
্রাঠে, পাশাপাণী হইয়া, মল মৃত্র ত্যাগ করিত। টাদবালীতে এরপ দৃস্ত 
ঠখনও দেখা যায়--আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। টাদবালী ভদ্রকের অধীন 3 
ইটা জাহাজ হইতে অবতরণের স্থান-__এখানে পায়খানার বন্দোবস্থ হওয়া 
| প্রয়োজন গবর্ণমেন্ট যে সকল পায়খান! প্রস্তুত করিয়াছেন, 
একদিকে পুরুষ ও একদিক স্ত্রীলোকের জন্য নির্দি্,-ঠিক যেন 
রলওয়ে ষ্টেসনের বন্দোবস্ত । বড় বড় চটাতে বড় বড় পান্বখানা। কিন্ত 
ই পায়খানার ধারেই-স্থানে স্থানে অসংখ্য নর-কঙ্কাল দেখা যায়। পুরীর 
থ যখন বসন্ত বা ওলাউঠার ধুম পড়ে, তখন সৎকার করিবার লোক 
ঢাকে না। রাস্তার ধারে মৃত, অর্দমৃত লোকদিগকে ফেলিয়া যাত্রীরা পলা- 
[ন করে। সে অতি ভীষণ দৃশ্ত। আমরা স্থানে স্থানে এই ব্দপ রাশি রাশি 
নর-কঙ্কাল দেখিয়া অনেক বার অশ্রপাত করিয়াছি, এবং ভাবিয়াছি, যে 
চীর্থের জন্ত এত আয়োজন-_সেই তীর্থের পথে চিকিৎসালয়ের কোন 
ন্দোবস্ত হিন্দু রাজারা কেন করেন নাই? আমাদের দেশের দানের 
যবস্থা অন্তরূপ। যে পথে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে পথে, 
উষধের কোন বন্দোবস্ত নাই, দেখিয়! হৃদয়ে দীরুণ ব্যথা পাইলাম । কত 
[নী ব্যক্তি এই ভারতে বিদ্যমান, কিন্তু কেহই ইহার সুব্যবস্থা করিতেছেন 
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মা) এ ছুংখ আর রাখিবাঁর ঠাই নাই । এখন ছই একটা স্থানে গবর্ণ: 
চিকিৎসালয় প্রস্তত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার সংখ্য। এত অন্প এব 
তাঁহার বন্দোবস্ত এত সামান্য যে, মানুষ-সাগরের উপর দিয়! যখন 
পরাক্রমে মহামারির ঢেউ চলে, তখন কিছুই প্রতিবিধান করিতে 
না। যা'কৃ। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে ও সুন্দর বাস্তার শোভ 
দেখিতে দেখিতে, শারীরিক কষ্টের কিছু লাঘব হইল । গাড়ী চলিতে 

বেল! আহ্মানিক ছুই ঘটিকার সময় পিপ্লীতে পৌছিল। পিপ্লী একট 
প্রকাণ্ড চটা, এখানে দাতব্া-চিকিৎসাঁলয়, ডাকঘর, থানা, লা 
আফিস, পুকুর, ৰাগান ও বহু দোকান পসারী আছে। এটা যেন একটা 
ছোট সহরের মত। মধ্যদিয়া পুরীর রাস্তা চলিয়৷ গিয়াছে, ছুই ধারে 
সারি ২ অসংখ্য ঘরবাড়ী। পুরীর সকল চটাতেই বাজার আছে, কিছু 
এখানকার বাজারটা কিছু বড়। বাজারে চিড়া, গুড়, চাউল, ডাইল, তৈল; 
লবণ, কাঠ, এবং সর্বস্থানেই প্রচুর পরিমাণে পান পাওয়া যায়। 
পিপ্লীতে পৌছিয়াই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম । পথে ভাঁবিতে; 
ছিলাম, পীড়িত বন্ধুকে কি পথ্য দিব, পিপ্লীতে পৌছিয়াই দেখি, গাড়ীর 
নিকট গরম দুগ্ধ লইয়! ছুই তিনটা বৃদ্ধ! স্ত্রীলোক হাজির । এ এক অপনূগ 
ব্যাপার। পুরী হইতে ফিরিবার সময় এই স্থানে কত চেষ্টা করিয়াছি, দ্ধ 
পাই নাই। কিন্তু আজ দারুণ অভাবের দিনে, বিধাতা অসহায়দিগেঃ 
জন্য যেন এই মহ! আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন ! দেখিয়া! অবাক্‌ হইলাম, 
চক্ষু হইতে জল পড়িল। বিধাতার এই অযাচিত দান, কুতজ্ঞ হৃদয়ে, বন্ধুকে 
কতক পান করিতে দিলাম, কতক রাখিয়! দিলাম, আমিও কিছু পান 
করিলাম এবং ভাবিলাম, এই জন্য বুঝি বা. সেই কপিলেশ্বরের সাগু আঁন 
ঘটে নাই। কতক ক্ষণ পর দেখিলাম, সেখানে মতস্তও উপস্থিত। বন্ধুকে 
কতক সুস্থ করিয়া লীন করিলাম এবৎ গাঁড়োয়াঁন ভায়ার যত্বে কিছু অন্নাহা? 
করিলাম । এই পিপ্লীতে বন্ধুর কয়েকবার দাস্ত হইল। তাহাতেই যেন 
নবারুণ জ্বর পলায়ন করিতে লাগিল। ওঁধধ-পথ্যহীন নর-কঙ্কালপূর্ণ সেই 
ব্াস্তায়, বিধাতা আমাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া যেন আপনি অবতীর্ণ হইলেন 
বন্ধুর আরে! অনেকবার জর হইতে দেখিয়াছি, কিন্ত কোন বারই এত অরে 
ছাড়ে নাই। বিধাতার কৃপা ম্মরণ করিয়া মোহিত হইলাম । দেহের ও মনে; 
ক্লান্তি এই পিপ্লী চটার বাজারে ফেলিয্। বেল। ৫ টার সময় আবাং 
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বাড়ীতে উঠিলাম। পিপ্লী চটা বছুদুর বিস্তৃত-_অর্থাৎ এই রাস্তার বহুদুর 
ীষ্যত্ত পিপ্লীর সজ্জিত গৃহরান্মি পরিশোভিত । পিপ্লীতে অনেক নারিকেল 
প্লহছি আছে, দেখিলাম । এই স্থান হইতে নারিকেল গাছ আরম্ত। পুরী 
পুজলায় নারিকেল গাছের যেরূপ আম্দানী, উড়িধায় আর কোথাও তেমন 
্লাই। পুরী জেলা সমুদ্রের তীরে স্থাপিত, স্ৃতরাং লবণাক্ত, এই জন্যই বুঝি 
ট্লিরিকেলের কিছু অধিক স্ুদ্ধি। পুরীর রাস্তা! দিয়া গাড়ী ক্রমাগত চলিতে 
াগিল। পথে স্থানে স্কানে দস্থ্যর ভয়, কিন্ত গাড়ীতে ঘে বিপদ, দস্ার তয় 
্রিরিবার অবসর ছিল না-_সে বিষয় ভাবিবারও সময় ছিল না। গাড়ী 
ক্রমাগত চলিল | রাত্রি ১০ ঘটকার সমন্স আর একটা চট্টাতে কিঞ্িৎ জলযোগ 
ফিরিয়া অন বিশ্রাম করা হইল; এবং কিয়ৎ কাল পরেই গাড়ী ছাড়া হইল। 
রুর আহার খড় ও কুড়া (কুণ্ড1) অথবা চুর্ণাক্কত তূধ। এই কুড়া সকল 
টাতেই প্রায় পাওয়া যায়। কুড়া জলে মিশাইয়া দিলে তাহারা মহাহলাদে 
তাহা উদরস্থ করে। ইহাতে অধিক সময়ও লাগে না, অথচ গরু খুক 
বল ও সুস্থ থাকে । সমস্ত রাত্রি গাড়ী চলিল। বেলা আট ঘটিকার সময় 
রাস্তায় যাত্রীর ভিড় বাঁড়িল। বেলা বন্ধির সহিত ক্রমে ক্রমে বুঝিলাম, 
আমরা পুরীর নিকটবর্তী হইরাছি। ঘাত্রীগণের আনন্দ, উৎসাহ দেখিয়া 
মোহিত হইলাম, আপনাদিগের ধন্মজীবনকে শত শত বার ধিকার দিলাম ॥ 
'জগ্নাথের মন্দির দেখিলেই যেন সকল কষ্ট দূর হইবে-_-এই আশায় তাহারা 
সিকল কই ভুলিয়া তীরবেগে কুধিরাক্ত পায়ে ছুটিয়াছে। কেহ ছিন্নবন্ত জড়াইয়া 
পায়ের রক্ত নিবারণ করিতেছে, কেহ মন্ুকে মলিন বস্ত্রে রৌদ্রের তেজ 
নিবারণ করিতেছে--পথক্টে শরীর জীর্ঘনীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও 
তাহাদের মুখ প্রলক্ন । এমন পুণাময় দৃগ্ঠ দেখিলেও নবজীবন লাভ হয়। 
আমরা জীবনে আর কখনও এমন দৃশ্য দেখি নাই । জীবন যেন এই পবিক্র 
দৃশ্ত দেখিয়া ধন্য হইল । ক্রমে জগম্নাথ-মন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া দৃষ্টিগোচর 
হইল । সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত নিশান গগনে বাহ তুলিয়া ছুলিয়া ছুলিয়া যেন 
যাত্রীদিগকে কত আশার কথা বলিয়৷ ডাকিতেছে। ঘখন মন্দিবের নিশান 
ও শ্বেত চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল, তখন চতুপ্দিক হইতে মহা। কল্লোলে “জয় জগ- 
স্নাথ” শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। সে ষেকি আনদ্দের ব্যাপার, সে ষে 
কি উৎসাহের সংবাদ, ভাষায় ব্যক্ত হয় না। আমরা যাত্রীগণের মূর্ঠিতে 
ধর্জীবনের অনন্ত তত্ব পাঠ করিতে করিতে, সেই শ্রেষ্ঠতীর্ধাভিমুখে অগ্রসর 
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হইলাম। জনতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, নানা রূপ বেশধারী পাগাদের 
যাতায়াত বাড়িতে লাগিল, অনেক অনেক ছোট ছোট মন্দির সকল দৃষ্টি 
গোচর হইতে লাগিল। এই রূপ মহা সখ উপভোগ করিতে করিতে, গাড়ী 
বেলা ৯ টার সমর আঠার-নালার নিকট পৌছিল। লোকে বলে এবৎ হন্টার 
সাহেবের পুস্তকে লেখা আঠার ; কিন্তু ছুটী রাখাল বালকের কথাশ্ুসাৰে 
গণিয় দেখিয়াছি, এই প্রকাণ্ড পুলে আঠার খিলানের পরিবর্তে ১৯টা খিলান 
আছে। সমস্ত খিলান গুলি প্রস্তর নির্মিত। কখনও যে ধ্বংস হইবে, 
মনে হয় না। 





পুরীর বাছিক অবস্থা । 


এক মতে , আঠার নাশা ' যাহাতে ১৯টী খিলান বিদ্যমান ) মহারাষ্ট্র 
দের পুর্বে, (১০৩৪ খ্ীষ্টাব্দ হইতে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ) মতস্যকেশরী কর্ভুক 
নির্ষ্িত। পুরীর নীচ দিয়া ভার্গবী নদী প্রবাহিত হইয়া চিন্বাঁ অভিমুখে 
গিয়াছে । আঠার নালা পুরীর সিংহদ্বার। এই খানে উপস্থিত হইলে সাঁধকে; 
জীবন সার্থক হয়, ভ্রমণকারীর মনে এক অভূতপূর্ব চিন্তাআৌত উদ্দিত হর 
অধার্মিক লজ্জায় মুখ অবনত করিতে বাধ্য হয়। পুরীর কথা আজীবন 
ভাবা যায়, কিন্ত লেখা যায় অতি অল্প। 
পুরীর পূর্ব ও দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিম অংশে ভার্গবী নদী, উত্তরে পুরী 
 ক্লান্তা। কটক হইতে পুরী ৫৩ মাইল, পুরী হইতে চিন্কা হ্াদ ২৮ মাইল এব 
কণারক ১৯ মাইল ব্যবধান । এই বহু বিস্তৃত ক্ষেত্র ধর্ম-ইতিহাঁসের উজ্জ 
ছবিতে পরিপূর্ণ। ভুবনেশ্বর, থণ্ডগিরি, কপিলেশ্বর, ধউলি প্রভাতি সমস্ত 
এই ক্ষেত্রের মধ্যে। ছুই সহন্র বৎসর যাবত উড়িষ্যা ধর্পের পবিত্র লীলাভূমি 
হুইয়াছে। এই ছই সহস্র বদর কত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, ভাবিলে 
শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন হইতে অশ্রু ঝরে। এই ছুই সহস্র বৎসরের মধো 
ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, এক কথায় ধীহার। ভারতের গৌরব ব্লি- 
লেও অত্যুক্তি হয় না, অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্যা, চৈতন্য, 
নিত্যানন্দ, অদ্যৈত, হরিদাস, রামানন্দ, জয়দেব, কবির, সকলেই এই ভুমি 
, স্পর্শ করিয়া! ধন্য হইয়াছেন । এমন পৃত ক্ষেত্র আর কোথায় মিলে ? 
উড়িষ্যা সৌভাগ্যশীলী, কেননা, অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া কেশরী 
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") গঙ্গাবংশ, হুর্ধাবংশ, ভূ'ইবংশ, ধাহাঁরা৷ উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছেন, 
[হারা সকলেই ধর্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছেন। 
ড়িষ্যার ধর্ম-বিপ্লবের ইতিহাস অসংখ্য অলৌকিক ও অত্যাশ্চ্য্য ঘটনা! পরি- 
শ। এখানে বৌদ্ধধর্ম পঞ্চম শতাক্ধীতে শৈব ধর্মে পরিণত হয়, অর্থাৎ 
বাদ্ধ রাজত্বের পর কেশরী বংশ ভুবনেশ্বরের শিব মন্দির নির্পাণ করিয়া শৈব 
মের অক্ষয় কীত্তিস্তস্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। শৈব ধর্ম দ্বাদশ শতাবীতে বিষুঃ 
ন্মে পরিণত হয়। গঙ্গাবংশাবতংস অনঙ্গভীমদেব ১১৯৮ শবীষ্টান্দে বিফুমন্দির 
1 পুরীর শ্রীমন্দির নির্াণ-কাধ্য শেষ করেন। এই মন্দির সনব্থীক অন্যান্ত 
চ্থা পরে বিবৃত করিব। ১৯*৭--১১৪৩ খুষ্টাবে উড়িষ্যার দারুণ ছৃর্তিক্ষ। 
ঁড়িষ্যার ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নয়। কেন না, 
চাহা সাধারণের পক্ষে তত তৃপ্তিকর হইবে না। 
! পুরীর গৃহ সংখ্যা ৬৩৬৩, জনসংখ্যা ২৫০০০, যাত্রীনিবাসের সংখ্যা ৫০০, 1 
টার মধ্যে পুত্রীতে ৩৬০ মঠ আছে। মঠের ইতিহাস এইবপ। পূর্বে যে সকল 
গাধক পুরীতে আগমন করিতেন, তাহাদের ভরণ ০পাষণের জন্য তদানীস্তনের 
ঢাজ্যবর্গ বিপুল বিষয় সম্পত্তি দাঁন করিতেন । মঠধারী ব্যক্তিগণ অবিবাহিত 
ধাকিয়া ধর্চচ্চা, এবং অতিথিসেবা প্রভৃতি পরোপকার করিবেন, এই 
টদ্দেশ্তে এই সকল বিষয় দেওয়! হইত। বর্তমান সময়ে মঠধারী ব্যক্তিগণ, 
াধারণতঃ নাম মাত্র ধর্শাচর্জা। ও অতিথি-সৎকাঁর করেন। এই সকল বৃত্তি 
ঢারী মঠের বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার অধিক হইবে। হ্টার সাহেব বলেন, 
মঠ সমূহের বার্ষিক আয় ৫০০০০ পাউও । মহারাহ্রীয়দের সময়ে পুরীর 
ন্দিরে যাত্রীদের নিকট হইতে টেক্স আদার হইত। এক পাউও ৯ সিলিং 
চরিয়া প্রত্যেকের নিকট কর আদায় হইত, ইতরাজেরা তাহা রহিত 
চরেন।* ১৮৬৭ খ্ীষ্টান্দে লাট সাহেবের আদেশে মন্দিরের কর উঠিয়া যায়। 
টুর দেবোত্তরের আয়, হষ্টারের মতে, ১*১০০* পাউও হইবে । পুরীতে 
প্রতিবংসর ৫০০০০ হইতে ৩০৩৪০০৪ যাত্রী উপস্থিত হয় । মৃত্যু সংখ্যা বৎসর 
।০০০০ হইতে ৫০০০০ । ৩০০০ পাণ্ড। যাত্রী আনয়ন করিতে প্রতি বৎসর 
নানা দেশে গমন করিয়া থাকে । 
ইতরাজ শাসনে পুরী একটা জেলায় পরিণত হইয়াছে ; খোর্দা ইহার 
ক মাত্র সবডিবিসন। পুরীতে গবর্ণমেন্টের কাছারী, জেলখানা, ডাক্তার 
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খানা, গবণমেন্ট স্কুল, বালিক। বিদ্যালয় প্রভৃতি বিশেষ শ্রয়োজনীয় সমস্তই 
আছে। কাছারী, ডাক বাঙ্গালা, সাহেবের বাড়ী প্রভৃতি সমুদ্র উপকূলে 
সংস্থাপিত । পুরী সহর সমুদ্রের গর্ভে স্থাপিত্ত বলিয়া বোধ হুয়। ৬*। ৭* 
ফিট পর্য্স্ত ভূমি খনন করিলেও বিশাল বিস্তৃত বালুরাঁশি দেখা যায়। কথিত 
আছে, নীলাচলে জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এ নীলাচল বালুময় অচন 
ভিন্ন আর কিছুই নম্ব । কথিত আছে, প্রথম যে মন্দির নির্মিত হইয়াছিল, 
তাহা বালুরাশির গর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। পুরীর পথ ঘাট দব সৈকতময়। 
কাছারীর চতুর্দিক যেন সৈকতময় মরুতুমি_তরঙ্গায়িত মেঘের ন্যায় ছিল 
ভিন্ন ; বায়ুর গ্রকোপে মেঘ যেমন, সমুদ্রের তরঙ্গের প্রকোপে এই বালুরাশি 
'তেমনই | যে রাস্ত। দিয়া জগন্নাথ দেবের রথ গমন করে, সেটী অতি প্রশস্ত 
পথ। এই রাস্তাটী প্রায় এক মাইল ব্যবধান হইবে। এত বড় প্রশস্ত পথ্থ 
কলিকাত। প্রস্থতি বড় বড় নগরেও নাই 
পুরীতে পদার্পণ করিয়া আমাদের প্রথম দৃষ্ঠ বস্ত--সাগর। প্রধান কাঁজ- 
সেই অসহায়া রমণী চতুষ্টয়ের অনুসন্ধান । ধীরে ধীরে আমাদের শকট পোষ্টা. 
ফিসের সম্মুখে, আমাদের বন্ধ বাবু বিজয়চন্ত্র মন্তুমদীর মহাশয়ের বাসায় উপ 
স্থিত হইল। তথন বেলা! প্রায় ১১ টা বাজিয়াছে। বিজয় বাবুর বাঁসা বালিকা 
বিদ্যালয়ের পশ্চিম দিকে, পোষ্টাফিসের সম্মুখে, সমুদ্রের অতি নিকটে । 
এত নিকটে, বোধ হইত যে, সমুদ্রের গভীরগঞ্জন নিস্তন্ধ রজনীতে যেন 
আমাদের শিয়রে জাগিয়া অমৃতধারা ঢালিয়া দিতেছে। পীড়িত বন্ধুকে 
বিজয় বাবুর বাদায় রাখিয়া আমি একটু স্কুর্তি পাইলাম। পূর্বে জানিতাঁম, 
বিজয় বাবু আড়ম্বরশূন্য লোক ; তাহার ভালবাসা মুখে ভাসিয়! বেড়ায় না__ 
তাহ! হৃদয়ের গভীরতম স্তরের মধ্যে নুক্কাফ্িত। কিন্ত বিজয় বাবু আমা 
দিগকে পাইয়া যেন কেমন হইস্সা গেলেন। তাঁর আনন্দ বাঁহিরে প্রকাঁশ' 
পাইবার নয়, কিন্তু এবার তাহা প্রকাশ পাইল। এত দূরদেশে, বহুকাল 
পরে বন্ধুর সম্মিলন, অপূর্ব সম্মিলন। আহারাস্তে বিজয় বাবু ও আমি 
সাগর তীরে গমন করিলাম, তখন অপরাহ্ন ২ট! বাজিয়াছে। স্র্ষয্যের 
 তীত্রতা সে সাগর তীরে নিস্তেজ; অনস্ত-প্রবাহিত মুক্ত বাঁষু হুর্য্যের অতি 
প্রখর তেজকেও মন্দীভূত করিয়াছে । সাগরের ঠিক ধারে একটা টাঁলিমক় 
রাস্তা কাছারীর প্রাঙ্গণাদিও টালি দ্বারা আবৃত। এ বালি সমুদ্রকে 
আমাদের দেশের রাস্তার পাখর-কুচি বা খোলা মন্থন করিতে পানে না। 


উৎকল-অসণ | ৪৯. 


টানি দ্বার নির্ষিত রাস্তার ধারে, লাগরের ২৮1৩ হা জনতিগূয়ে মধ্যে 
ঘনিধার জন্ত বেঞ্চ আছে। আমর! একখানি বেঞ্চের উপর বসিলাম,। 
[রের ধারে যে লকল বৃক্ষ দেখিলাম, সে সকলই দক্ষিণ দিকের প্রবল বানর 
ঘাভে উত্তরসুখী হইয়া হেলিয়৷ রহিয়াছে, প্রবল বাযু-প্রবাহ বৃক্ষেয় 
গুলিকে যেন কাচি-ছাটা করিয় দিয়াছে । সাগর তীর,_-বন্ধুর মিলন- 

কি আনন্দ পাইলাম, বিধাতাই জানেন। এমন দৃষ্ত জীবনে জার 

দেখি নাই। যখনই ভাবি, ইচ্ছ। হয়, পুরীতে ছুটিয়া যাই। কতদুর 

বায়ু আদিতেছে, কত হুর হইতে সেই পর্বত-প্রমাণ তরঙজজ আসিতেছে, 
জানে না । পুরীর সাগরের দক্ষিণে যত'যাও,--কেবল,অনন্ত বারি স্বাশি-_ 
খিবীর দক্ষিণ সীম! পর্য্যন্ত গুধুই জলরাশি। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, 
দে অনন্ত নীলসাগর-_আকাশে ও জলে মিশিয়া- একাকার হইগা গিগাছে? 
টাথায় আকাশের শেষ কোথায় জলের শেষ, ঠিক বুঝ! যায় না। দূর 
টতে বোধ হয় ঘেন, আকাশের মেঘ জলে অবগাহন করিতেছে, জলের 
উ আকাশে চড়িয়া যেঘের আকার ধরিতেছে। প্ররুত ঘটনাও তাই । 
[কাশ সমূত্রে ধার, সমুদ্র আকাশে ধায়। বৃষ্টি বল, মেঘ বল, সমুত্র হইতে 
চলের জন্ম । বৃষ্টি বল, মেঘ বল, নব নদী নাল! দিয়া সাগরে মিলিতেছে। 
এক দৃশ্য । কিন্ত এখানে, আকাশের মেখ ও সাগরের ঢেউ যেন লোফা- 
ফ করিতেছে, এক অপরকে আলিঙ্গন করিতেছে । কোন কোন তর 
ধিতাকার ধারণ করিয়াও মেঘ ধরিতে না পারিয়া ছুটিযা ছুটিয়া শেষে আমা 
র পাদমূলে, সেই সৈকতময় প্রাচীরে আপিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতেছে 
ত দ্বাতাসই বা কেন, এত তরঙ্গই বা কেন? এত উচ্ছবাসই বা কেন? 
নিয়াছি, নাগর &॥ মাইলের অধিক গভীর নাই, পর্ধত ৬ ষাইলের জধিক 
চনাই। এভ জল কোথা হইতে আসে যে, জোয়ারের সময় সমস্ত তট 
বিত করিয়া! দেশ ডুবাইয়া যায়? কোথা হইতে আসে, কোথা যায়) 
'ন হাসে, কেন নাচে, কেহ উত্তর দিতে পারে না। বিশ্ব-্্টির গৃড় রহস্ত 
স্কদ করিতে পীরে, এমন বৈজ্ঞানিক, এমন দার্শনিক পণ্ডিতেয় আজও 
বিতাৰ হয় নাই। কেবল কঞ্পনা ও “থিওরি” লইয়। যাহাদের বিদ্যার চরম 
ড়, কি আন্পর্ধা, তাহারা অনস্তের সী! গণিতে ধায়! 
পুরীর সাগর এ জগতে অতুল শোভার ভাণ্ডার । জগতে অনেক সাগর* 
ছে, কিন্তু পুরীর সাগরের স্তায় বুঝিবা আর কোথাও সাগর এমন মিষ্ট নয়, 


&০ ৃ ভ্রমণ-হৃতাস্ত 


এমন মধুর নয় । মাজ্জাজে ঝড় হয়, ভুন্দরঘন বন্তা-প্লাবনে ডুবিয়া যায়, 
বহুকাল ধাহারা পুরীতে আছেন, তাহারা এখানে ঝড় বন্তাঁর প্রবল 
দেখেন নাই। গুনিলাম, একবার নাঁকি কেবল পুরী জাগর-জলে প্লাবি 
হুইয়াছিল। পুরীর সাগরের শোভা অতুল। -এই অস্তই বুৰি, কণারকো 
হরধ্য মন্দির বন অর্থ ব্যয়ে সাগরতীরে নির্শিত হুইয়াছিল। পুরীর মন্দির। 
বুঝি বা এই জন্যই ৷ অতুল শোভা! দেখির! প্রাণের সাগরে ভুবিলাম। সী 
অসীম-_সীমায় অপীম1 মিলিয়। পুরীতে যে অপূর্ধ্ব জীবস্ত ভাগবত রচ 
করিয়াছে, আমার প্রাণেও তাহার ছায়া পড়িল। এই ক্ষুত্ব প্রাণে অন 
মহান্‌ যেন প্রতিভাত হইলেন। নয়ন হইতে জল পড়িল। আমি আপন 
হারাইলাম। বন্ধু বলিলেন, সমুদ্রের ধারে বসিয় আপমার বোধ হয় পীড় 
হইয়াছে। বন্ধু বুঝিলেন না, আমি কি হুইয় গিয়াছি ! বসিয়া, বসিয়া 
বমিয়া_দিন কাটিল। মুখ কথা বলিল, প্রাণ তাতে সায় দিল না। দি? 
কাটিল, হুত্যও ডুবিল, সাগর আরো গাঢ়তর হইল। জীবনে অস্ততঃ এং 
 দিন--এই দিন, আঁমাকে ভুলিয়া আমি অনস্তের অন্বেষণ করিয়া আদি 
যাছি। আমার স্তায় কেহ অনস্ত-পিপান্থ থাক, এ পুরীর সাগর তীরে এং 


বার অন্বেষণ করিয়া এসে । 
সিটে িউিউি ৯০ 


পুরীর ্রীমন্দির | 

সন্ধ্যার সময়, বিজয় রাবু, পুরীর সন্রাত্ত ব্যক্তিগণের নহিত সাক্ষাৎ করাই 
লইয়া গেলেন। বাবু কাস্তিচন্ত্র মিত্র, পুরীর একজন সন্ত্রান্ত উকীল। উহা? 
বাসাতে প্রত্যহ অনেক বন্ধুর সম্মিলন হয়। বন্ধুগণ সকলে, সেই সাগরতীরে, 
অতি দূর দেশে, যেন এক পরিবার-তুক্ত-_একের সুখ ছুঃখে যেন অপরেং 
সুখ ছুঃখ। পোষ্ট-মাষ্টার বাবু কৈলাসচন্ত্র সেন, জে*লার বাবু নগেন্ত্র কুমার 
ঘোষ, ডাক্তার বাবু সাতকড়ি মিত্র, স্কুলের প্রধান "শিক্ষক বাবু শশধর রায়, 
বাবু ূর্ণচন্্র আচ্য, বাবু লোকনাথ মিশ্র প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাং 
করিয়। বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। ইহার! সকলেই সদাশয়, মিষভাষী, সহ্দয়, 
এবং সচ্চরিত্র। যেমন কটক, তেমনি পুরী । স্বদেশীয় বন্ধুবর্গ এই দুর দেশ 
সচ্চরিত্রতার জন্ত সকলের নিকট সম্মান পাইতেছেন দেখিয়া, প্রাণে যারপং 
ন্বাই আনন্দ লাভ করিলাম । 

সেই রাত্রেই সেই প্রলুন্ধ অসহায়! রমপীদিগের কথা বন্ধুদিগের নিকট বলি 


উৎকল- -জমণ ॥ ৪৯, 


[ সমস্ত কাহিনী শুলিয়। সকঙ্গেই উত্তেজিত হইলেন। পাপ্জারা বাঙ্গালী 
পরিষারের জাতি ধর্্ট বিলোপ করিল, এই কথা বলিয়া, সকলেই 
করিলেন। অনেকেই পাগাদের ছৃবৃত্ততার ছই একটা উদ্দাহরণ 
করিলেন। সকলেই প্রতিবিধানে 'বদ্ধ-প্রতিজ্ঞ হইলেন। সহৃদয়তার 
জীবস্ত ছবি, আমি আর কোথাও দেখি নাই। সেখানকার সকলেই 
নি একাম্মক। বিজয় বাবু সকলেরই ভালবাসার জিনিস। দেখিলাম, 
বলাম এবং আশ্চধ্য হইলাম । পর দিন প্রাতে রমনীর্দিগের ' অঙ্ধসন্ধানে 
ইর হওয়া যাইবে, ধার্য হইল। বাত্রেই সংবাদার্দি লইবেন, কোন ফোন 
ভার লইলেন। 

| পুরীর সাগর-_সৌন্দর্ষেচর অনন্ত প্রশরবণ, পূর্বে বাক্ত কযিয়াছ্ছি। পুরীর 
[মন্দির অলৌকিক ব্যাপার পরিপূরিত এক দ্বিতীয় সৌন্দর্যের সাগর । 
নস্ত সাগরের তীরে এও এক অনন্ত সাগরবৎ অনুপম কীন্তি। শ্রীমনির়ের 
মা আছে বটে, কিন্ত ভাব রাজো, জ্ঞান রাজ্যে, চিন্তা রাজ্যে ইহা অনীম। 
মায় অসীম, সান্তে অন্ত, পুরীর মন্দিরে এ এক আশ্র্ধ্য ব্যাপার । 

পুরীর জগন্নী্দেব, কথিত. আছে, ৩১৮ খ্বীষ্টাব্ধে প্রথম ইতিহাসে, 
রিদৃষ্ট হন। অনেক দশন এবং অদর্শনের পর যযাতি, কেশরীর দ্বার! ৪০৯ 
কাকে জগন্নাথ দেব পুনঃ সংস্কাপিত হন। তার পর অনঙ্গ ভীমদেৰ ১১৭৪ 
&াব্দে উড়িষ্যার সিংহাসনারূঢ় হইয়া বর্তমান পুরীর মন্দির নিপ্ণিণ করেন । 
দির নির্মাণে ৯৪ বৎসর-ব্যাপী সময় লাগিয়াছিল। ১১৯৮ খীরীনে প্রায়. 
» লক্ষ টাকা' ব্যয়ে মন্দির নির্মাণ কার্য্য শেষ হয়। প্রবাদ এই রূপ, তিনি 
[ারো ৬০্টা মন্দির নিশ্ফাণ করিয়াছিলেন । পুরাতব্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীধুন্ত বাবু 
কলাসচন্ত্র সিংহ মহাশয় শ্রীদারুত্রক্ষ নামক পুস্তকে জগন্নাথ দেবের ইতিহাস 
বন্ধে সমস্ত কথা লিপিবন্ধ করিয়াছেন। পৌরাণিক মত, উৎকল দেশী, 
ত, ঝৌদ্ধ গ্রন্থের মত, দাতবংশের মত পিপিবদ্ধ করিস্সা তিনি নিয়লিখিত 
প মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

“জগন্রাথ, স্থভদ্রা ও বলরামের আকৃতির সহিত কোন হিন্দু দের ৃ 
দু মান্রও সাদৃস্ত নাই। পক্ষান্তরে, বৌদ্ধদিগের স্তপের সহিত ইহার 
ইশেষ রূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় । 

বৌদ্ধগণ, বুক, ধর্ম ও সঙ্গ, এই তিনটা নি কার করা 
রা! তাহা! সজ্জিত করতঃ উপাসনা ও বন্দনা করিত। এএ্রন্ঠ পুরুযোগতষ 










২ জমণ-বতাস্ত 


ক্ষেত্রে ব্রিমূর্তি গঠিত হইয়াছিল। এন্থলৈ ধর্মকে স্ত্রীরপে কল্পনা! 
হইয্াছে। স্ত্রী পুরুষের একত্র সমাবেশ রূপ কল্পনা করিয়! ছুই যুগল 
পুঁজ করাই এদেশের চিরস্তন পদ্ধতি । হিন্দুগণ সর্বজই বিষ্ণুর সহিত 
মূর্তি সযোদ্দিত করিয়া প্রক্কতি পুরুষের একত্র পুজা করিয়া আমিতেছেন 
কিন্তু কুত্রাপি এরূপ?ুহ্রাতা, ভগিনীর একত্র পুজ। প্রচলিত থাকান্র প্রমাণ 
হওয়া যায় ন!।” | ৃ 

অগক্লাঞ্চদেবের .উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহারা বিশেষ ক্ষপ ইতিহাস জানি? 
ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে আমরা কৈলাস বাবুর এই অপুর্ব শ্রীদাকুত্রক্ষ গা 
খানি একবার পাঠ করিয়া! দেখিতে অন্থরৌধ করি। এরূপ গবেষণা? 
গ্রন্থ বালা ভাষায় অততি:অক্ই প্রকাশিত হইয়াছে । জগন্নাথ দেবের গঠ 
৪ আকুতি এবং পুরীর অন্যান্য সমস্ত ৰিশেষ ব্যাপার অনুধাবন করি 
দেখিলে বোধ হয় যে, বৌদ্ধধর্মের প্রবল পরাক্রম খর্ব করিয়া ভারতব: 
্রাঙ্মণ্য ধর্ম সংস্থাপনের অন্ত বাহার! চেষ্ট। করিয়াছিলেন, তাহাদের দ্বা: 
জগন্নাথ দেব প্রতিঠিত হইয়া থাকিবেন। শক্কর মঠ নামে পুরীতে একা 
মঠ আছে। শস্করাচাধ্য পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন, ইহাতে প্রম! 
পাওয়া যায়। তিনিই বৌদ্ধধর্মের বিরোধীগণের অগ্রণী। কিন্তু যাহা 
হউক, বৌদ্ধধর্মের প্রধান মূল মন্ত্র অদ্যাবধিও পুরীতে অব্যাহতরূপে প্র 
পালিত হুইতেছে। অহিংসা পরম ধর্্ব--জগন্নাথদেব অদ্যাবধিও জগ 
এই কথা, অসাম্প্রদািক ধর্ম প্রচার দ্বারা, ঘোষণা করিতেছেন।। জাতিতে 
প্রথা জঙবমাথক্ষেত্রে নাই-_-আচণ্ডাল ত্রাঙ্গণ কলে একত্রে প্রসাদ উপভো 
করিলেও জাতি যায় না। ইহা! বৌন্ধধর্টের অক্ষয় দ্ধিতীয় ভিন্ন। বৌদ্ধধর্ণে 
স্বৃতীয় চিন্ন, পুরীর সৈকতময় বক্ষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুক্ধরিনী খনন করি 
লোকের জলকষ্ট নিবারণ কর! হইয়াছে । বুদ্ধদেবের নিরহিখিত উপদে 
ধাহারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাহারা পুরীতে গমন করি 
দেখিতে পাইবেন-_জগন্নাথ ক্ষেত্রের ধর্ম্ব বৌদ্ধধর্ট্েরই পরিণতি | বুদ্ধাদে 
ঘলিয়াছেন।-- 

“ক্ষমাই.এ জগত্তে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম ।” 

পম্বভাবই মনুযোর সর্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি ।” 

*ক্রোধ ও হিংসাকে পরিতাগ কর ।” 

* দারুবন্গ ৫২ পৃষ্ঠা। 


উৎকল-জমণ 1 গত 


একাহাঁকেও ছুর্বাক্য স্বারা। বিদ্ধ করিও না1৮ 

“অবিদ্যাই অন্ধকার স্বরূপ |" 

“দীন ছুঃখী ও ভৃষ্ণাতুরকে অন্ন, জল ও বস্ত্র প্রদান কর।” 

“নদীবক্ষে সেতু নির্বাণ করিয়া দেও ।”” 

“ষহুষ্য পণ্ড ইত্যাদির জন্ত পথ পার্থে জলাশয় খনন কর।” 

“ষজ্ঞার্থে কিন্ব৷ উদর পরিতোষ জন্ত কখনও জীব হত্যা! করিও না1।, 

“পরের ড্রক্য অপহরণ করিও না 1” 

“পরদার করিও ন1।” 
। “মিথ্যা কথ! বলিও না ।”" 
৷ “মাদক ত্রব্য সেবন করিও না” 
_ জগন্নাথ ক্ষেত্রের ধর্শা, অহিংসাপ্রধান। ইহার উজ্জল প্রমাণ ;--ক্রোশ- 
ব্যাগ মন্দির-প্রাচীরের মধ্যে অসংখ্য দেব দেবীর মন্দির সংস্থাপিত রহি- 
যাছে। শুনিয়াছি, পুর্বে এখানে বলিদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। 
শান্ত ধর্ধের সহিত বৈষণবধর্ম্ের সমন্বয় করিবার জন্য যাজপুর ( বজ্ঞপুর ) 
হইতে পার্বতী মূর্তি আনিয় এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হইস্বাছে। মহাষ্টমীর দিন 
ভ্রগরাখ যখন নিদ্রিত হন, সেই সময়ে এখানে বলি প্রদান হইয়া! থাকে । 
বস্ততঃ পরবর্তী ব্যক্তিগণ যাহাই করুন, জগন্নাথ দেব ষে অহিংসা-পরায়ণ দেব- 
মৃত্তি বলিয়া পরিকলিত, ইহা সর্ববাদীসম্মত। কেহ কেহ বলেন, চৈতন্তেকর 
আগমনের পূর্বে এখানে ভোগের প্রথ৷ ছিল না। এ কথ! কত দূর প্রামাণিক» 
বলিতে পারি না।..আমাদের নিকট এ কথার সত্যতা কিছু জটিল বন্দেছে 
আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল। ৃ 

“স্থাপত্য-কার্ষ্যে পুরীর মন্দির জগতে অদ্বিতীয়,” বঙ্গবাসী এই কথা 
ঘোষণা! করিয়াছেন ।* আমর! এ কথা! স্বীকার করি না। পারিস নগরের 
এফেল টাউয়ার প্রভৃতির কখা এখানে তুলিতে ইচ্ছা! করি না। ভুবনেশ্বরেক 
মন্দিরের সহিত কাকুকার্ধ্যে পুরীর শ্রীমন্দির়ের কোন প্রকার তুলনা হইতে. 
পারে না। ধাহারা উভয় মন্দির দেখিয়াছেন, তাহারাই এ কথ। স্বীকার 
করিবেন। তুলনায়, পুরীর মন্দিরকে কারুকার্যাহীন বলিলেও অধিক ষল 
হয় না। এই রমন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনেক পরে নির্টিত হইয়াছে, 
৮ 

ক ২২১৯৭ সালের "ই বৈশাখের বঙ্গবাসী দেখ। 


৪ ভম্ণতান্ত। 


কিন্তু পুরীর শ্রীমন্দির অপেক্ষারুত কিছু উচ্চ বলিয়া! মনে'হয়। পুরীর মন্দির 
১৯২ ফিট উচ্চ ;--কলিকাতার মন্ুমেন্ট অপেক্ষাও ইহ! অনেক উচ্চ। কলি 
কাতার মন্ুমেন্ট মাত্র ১১০ হাত উচ্চ। সাগরের প্রায় এক মাইল দূরে, 
প্রধান রাজপথের পশ্চিমে মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দির ছুই স্তর প্রাচীরে বেষ্টিত। 
পূর্ব কেবল এক স্তর মাত্র অনুচ্চ প্রাচীর ছিল। মন্দির নির্মাণের তিন শৎ 
বৎসর পরে পুরুষোত্বম দেবের রাজত্বকালে, বহিঃশক্রর আক্রমণ ভয়ে উদ্গ 
প্রাচীর নির্মিত হয়। ইহার নাম, মেঘনাদ প্রাচীর। প্রাচীর প্রায় ২০২৫ 
ফুট উচ্চ হইবে । এই প্রাচীর থাকায়, বাহির হইতে মন্দিরের শ্রী-শোভা দেখা 
যায় না। প্রাচীরের বাহিরে সমুদ্রের তরঙ্গ-নিরখখোষ শুনিতে পাওয়া যায়) 
কিন্ত ছাদের উপর না উঠিলে ভিতরে কিছুই শোনা যায় না। 
বহিঃগ্রাচীরে ৪টা ফটক আছে। পূর্ব দিকের ফটকটী বড়ই জীকাল। 
এইটাই সিংহদ্বার, এ ফটকে নানাবিধ মুষ্তি গঠিত দেখিতে পাইবে । চারিটা 
ফটকের চারি নাম । পূর্ব “সিংহত্বার, উত্তর “হস্তীদ্বার,” দক্ষিণ “অশ্বদ্বার,” 
পশ্চিম “খঞ্জদ্বার,” | “সিংহদ্বারে” সিংহমৃত্তি, “হস্তিদ্বারে,” হস্তিমূর্তি ও অশ্ব- 
দ্বারে “অশ্মত্তি” প্রতিঠঠিত। পশ্চিম দ্বারে কোন মৃত্তি নাই। 
পূর্বদ্বারের সম্মুথেই “অবণস্তস্ত।” এই অতি মনোহর, অত্যাশ্চর্য্য কারু- 
_ কর্্যপূর্ণ স্তস্তটী কণারকের উজ্জ্বল চিহ্ন, বু টাক ব্যয়ে এখানে আনীত 
 হুইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই অরুণস্তস্তের অঙ্গ যে কি অপরূপ কারুকার্ধ্যে 
ভূষিত, তাহা লিখিয়া বর্ণন করা ছঃসাধ্য। 
.. হ্বাহাঁরা প্রীক্ষেত্রের প্রীমন্দির স্বচক্ষে “দেখিয়া! জন্ম সার্থক করিয়াছেন, 
তীঁহারাই বলিতে পারেন, মন্দিরের কি অপুর্ব রচনাকৌশল। কেমন যে 
লুন্বরভাবে, সুশৃঙ্খলা-বন্দোবন্তে পাঁকশাল!, ভোগমন্দির, নৃত্যশালা প্রভৃতি 
: প্রতিঠিত ; তাহ! যে ন! দেখিয়াছে, সে তাহার মর্ম কি বুঝিবে ? 
_. অধিষ্ঠান-মন্দির, জগমোহন, নাচ-মন্দির, ভোগ-মন্দির, রম্ধন-শালা) নৃত্য- 
. শালা প্রভৃতি লইয়৷ ক্রোশব্যাপী মন্দির-ক্ষেত্র। বড় বড় মন্দিরগুলি প্রায় 
৷ জমস্তই প্রস্তর নির্মিত । পুরীর মন্দির ১৯২ ফিট উচ্চ *--এত উচ্চে প্রকাও 
|. * এই মন্দিরের সর্ব চড়ার নাম নীলচক্র। ইহা ষটধাতুর রাসায়নিক সংযোগে পরস্তত 
হইয়াছে এবং দেখিতে অলৌকিক হুন্দর। ১৫৬৮ গ্রীষ্টা্খে ছুৃত্ত কালা পাহাড় এই চক্র ভঙ্গ 
. করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু এই পাপকার্ধ্ে কৃতকার্য হইতে পারে নাই, কেবল মাত্র কথকফ্চিৎ 
বিকলাঙ্গ করিয়া দিয়াছিল ; বহুকালাবধি এইরূপ বিকৃত অবস্থাতেই ছিল; পরে ১৫৯৪ ট্রীষ্টাবে 





উৎকল-দ্রমণ ॥ : গু 


(কাণ্ড প্রস্তরথণ্ড সকল কিরূপে উত্তোলিত হইয়াছে, অনেক ইংরাজ সবিদ্ময়ে 
[কথা জিজ্ঞাসা করেন। জনপ্রবাদ এইরূপ, এক খান প্রকাণ্ড প্রস্তর ফলক 
কবার শ্রীমন্দিরের গাত্র হইতে পতিত হইয়াছিল, তাহা পুনঃ প্রতিঠিত করা 
[য় নাই। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা অসস্ভবও বটে। শুনিলাম, মন্দির কতক 
র নিশ্মিত হইলে বালুকা দ্বারা তাহাকে প্রোথিত করা হইত, তৎপরে 
রাশির উপরে আবার নিশ্মাণ-কাধ্য চলিত। এইরূপ করায় সময়ে 
মন্দির অদৃষ্ঠ হইয়া যাইত এবং পরবর্তী লোকের চেষ্টায় আবার আবি. 

ত হইত।. এ মকল কথা কত দুর সত্য, বলা যায় না। নির্মাণ কৌশল 
॥ত আশ্চর্য্য যে, বিশ্বকন্মার নির্মিত বলিয়া যে জনপ্রবাদ আছে, তাহা 
ধারণ লোকে উড়াইয়া দিতে পারে না। অরুণস্তস্তের ন্ায় কণারকে 
রারো অনেক কাকুকার্ধ্যপূর্ণ প্রস্তরমু্তি এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। 
গারুকার্ধযে কণারকের সুর্যমন্দির অদ্বিতীয়। অন্ন মাত্র তাহার নমুনা! যাহ! 
ভাগমন্দিরের গাত্রে দেখিয়াছি, তাহাতেই মোহিত হইয়াছি। প্রস্তর-খোদিভ 
্িক একটা মুত্তি ৩1৪ ঘণ্টা ধরিয়া দেখিলেও দেখার সাধ মিটে না। ভুবনে. 
[রের মন্দিরের পশ্চাতে তিন দিকে যেরূপ, পার্কাতী, গণপতি ও কার্ডি- 
অপূর্ব প্রকাণ্ড প্রস্তরমৃত্তি সংলগ্ন রহিয়াছে, পুরীর প্রীমন্দিরের পশ্চাৎ 
ধারের গাত্রে, সেইক্সার নৃসিংহ, বামন ও কক্ধি অবতারের তিন বিরাট 
[ৰি সংলগ্ন । এপ প্রকাগ প্রস্তর মৃত্তি যাজপুর ভিন্ন আর কোথাও দেখা! 
[য় কি না, সন্দেহ। এতভিত্ন পুরীর শ্রীমন্দিরের তিন দিকের গাত্রেই অনংখ্য 
মন্ত্রীল ছবি অষ্কিত ও খোদিত রহিয়াছে । ভ্রাতা ভগ্মী, পিতা কন্ঠা, স্বামী স্ত্রী 
মলিয়। সে সকল কদর্ধ্য ছবি দেখা যায় না। মানুষের চিন্তায়ও তাহ! স্থান 
[াওয়া সম্ভবে না। স্ত্রী পুরুষের বিবিধ রূপ সঙ্গমের জীবন্ত ছবি মন্দির-গাঙ্জে 
দদীপ্যমান*। এ সকল ছবির ইতিহাস কি, বুঝিতে পারিলাম না, কেহ 





দার প্রথম রাজা রামচন্র দেব কর্তৃক উহার সংস্কার হয়। তাহার পর বিদ্যসিংহ দেবের রাজন 
ময় ইহার পুন: সংস্কার হয়। চক্র ওজনে ৪ মন ৩ সের ১* ছটাক ৩ কীল্চা। পরিধি ৭ ফিট 
বা, প্রন্তে ৪ ই, পুরু ছুই ইঞ্চ; এইবার ইহার তৃতীয় সংস্কার ॥ ইনার 
[কা বায় হইয়াছে? 

কান রী দিনার রর হি বা বরাবর মগ কস 
কারাস্তরে শালি দিয়াছেন । আমরা ““ূর্থ”, হুতরাং পাঙিত্যাভিমানী”' হঙ্গবাসীর সহিষ্ত . 
ক বিতর্ক কর! আমাদের পক্ষে সাজে না। 


৬ ". জমণ-যতান্ত । 


ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা! করিতে পারিল না । জগন্নাথ দেধের রথবিছারের জট 
আর, একটা মন্দির, ঠিক এই মন্দিরে অন্গুরূণে, দূরে নির্মিত হইয়াছে। 
তাহার নাম শুভীচা বাড়ী । এই গুণ্ডীচা বাড়ীর মন্দিরের অশ্লীল ছবি পরিদর্শন 
ক্ষরিগ্না আমাদের ভূতপূর্বব ছোট লাট বেলী লাহেব অত্যন্ত বিশ্বয় প্রকাশ 
কষরিগ্নাছিলেন। ধর্মক্ষেত্রে, ধর্মমূত্তির পরিবর্তে এক্ধপ ফদর্ধ্য ছবি সকল কেন 
'অস্কিত হইয়াছে, বুঝা ভার। কেহ কেহ বলিলেন.এবং আমাদেরও বোধ হয়, 
এ সক্ষল ছবি অনেক পরে অক্কিত হইয়া থাকিঘে। তখনকার রুচি ইহাতে 
প্রকাশ পায় । কেহ কেহু বলিলেন, এই সকল দেখিয়াও যাহাদের মন বিচ- 
লিত হয না, তাহারাই প্রক্কৃত জগন্নাথ-দর্শনের অধিকারী । সেরূপ অধিকারী 
কয় জন আছেন, জানি না। সে সকল দেখিয়। লজ্জায় মুখ অবনত করে না, 
'ষেখানে অতি অন্ন লোক । তবে অবশ্ঠ, “বঙ্গবাসীর” কথখ! আমরা বলিতে 
খানি না। সন্ধ্যার পর পুরীর শ্রীমন্দিরে গমন করিলাম। বাহিরে পাছকা 
স্লাখিয়! মন্দির-প্রান্ঠীরের ভিতর প্রধেশ করিয়া দেখিলাম, ঘছ লোক ভোগ 
বিক্রয় করিতেছে । এতস্তির্ন অনেক লোক ত্বৃত দীপ সাজাইয় বিক্রয় ফরি- 
তেছে। আমর! নাটমন্দির হইশ্স| জগমোহনে (17211 ০£5819005) গেলাম । 
মন্দির ৪ অংশে বিভক্ত, (১) শ্রীমনির, (২) জগমোহন, (৩) নাটমন্দির, €৪) 
ভোগমন্দির । 'সেখানকার জনতা ভেদ করে, ধীর সাধ্য । সমক্কে সমক্ষে 
€লখানে মানুষ পেবিত হইয়া যায় । দোল ও রথধাত্রার সমন্ম জনৈক ভেপুটা 
ম্যাজিট্রেট পুলিস লাহায্যে শাস্তি রক্ষা করেন। আমর! অতি কষ্টে জনতা 
'ভেদ করিয়। ভ্রীমন্দিরে প্রবেশ কৰ্ধিলাম। জগন্নাথ, স্মুভদ্র। ও বলরাম প্রস্তর 
নির্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট । মন্দির অন্ধকারময়, দিবসেও বাতি জালিতে 
হয়। উড়িষ্যার অন্দির সমূহের ছাত্সাতে আসামের ন্দির সমূহ নির্শিভ। 
" উভয় দেশেই মন্দিরের অভ্যন্তর গভীর অন্ধকারময় । প্রীমন্দিরে প্রবেশের 
একটা মাত্র স্বার-_তাহার সম্মুথে অগমোহন, তার পর না্য-মন্দির, তার পর 
'ভোগমন্দির ইত্যাদি। হু্যালোকের সাধ্য কি, সে স্চিভেদ্য অন্ধকার ভেদ 
কফরে। অহরহ স্তর প্রদীপ জলিতেছে। তাহার সাহায্যে আমরা মূর্তি 
দেখিলাম । পুরীর ভোগমন্দির লক্ষ লোকের আহার যোগাইতে সমর্থ । এ 
এক অলৌকিক ব্যাপার। ৬*** লোক এই কাছে সমস্ত বৎসর নিযুক্ত 
খ্াকে । জগরাথের গ্রসাদে বিশ সহজ লোক সমস্ত বৎসর জীবন ধারণ করে। 
উদক্ষেতে ২৪ টী উৎসব হয়, তন্মধ্যে দোল ও রথ যাত্রাতেই অধিক যাত্রীর 
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গম হয়। এই উভয় উৎসবের মধ্যে রখধাত্রাতেই অধিকতর যাত্রী উপ 
স্কিত হয় । ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশের লোকএখানে দেখিতে পাওয়া যায় । 
[কান মহাম্মা] "পেরিশ মহামেলাকে পৃথিবীর ছবি” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া 
[ছন । স্রীক্ষেত্রকে আমর, সেইরূপ, ভারতবর্ষের প্রতিরূপ বলিক্ন। ব্যাখ্যা 
রিতে পারি। এ তীর্থের পবিত্র সংস্পশে না আসিয়াছে, ভারতবর্ষের 
মিসংখ্য ধন্ম সম্প্রদায়ের মধো এজপ জন্প্রদায় নাই । পুরীর রথযাত্রা, এক 
লৌকিক ব্যাপার। প্রতি বৎসর নূতন রগ প্রস্থৃত হয়। রথ খাঁনি ৪৫ ফিট 
টচ্চ হয়। ৮২০০ বেতনভোগী লোকের সাহাযো রথ গমন করে। সুতরাং 
হত কাঞ্ঠের সাভাদো যে তাভা নিশ্মিত, অনারাসেই অগ্ভমান করা যাইতে 
ধারে। শুনিলাম, রথনিঙ্ধাণের কাষ্ঠের জন্গ অনেক অধণ্য রশ্ষিত রহিয়াছে । 
পুরীতে বে ৫টি মহাতীর্থ আছে, তাহাদের নাম নরেন, মার্কও» 
শ্বতগঞ্জা, ইন্দছ্যস ও চক্রতীর্ঘ । এতগিন পুরীন্র প্রধান ধন্দালয়--লোকনাথ, 
চতন্তের মঠ, র্গছ্যার, শঙ্কর মঠ, তোটাগোপীনাথ |. এ সকল সন্বদ্ধে 
জা তে, পরিমাণে কিছু কিছু পরে বলিব । 
বড় বিশ্মসকর বাপার শ্রীক্ষেত্রে দেখা যায়। জগয়নাথের সেবার 
এক দল বেগ রক্ষিতা আছে । বাঙ্গালা ধেমন পুরোহিত শ্রেণী, 
টে জগন্নাগের বেন্তাশ্রেনী সেইরূপ সম্মানের জিনিস | রথ যাত্রার সময় 
ন্দিরের সন্যুথে ইহারা বাঙ্গালার ককিওয়ালাদের ন্যায় বাদ প্রতিবাদ করিয়া 
থাকে । ধর্খমন্দিরে বেগ্তার,এন্ধপ অধিকার আর কুরাপি দেখা যায় না।. 
কমন করিয়া এই প্রধার আবির্ভাব হইরাছে, অনুমান করা কঠিন। বোধ 
টর, ইন সভার অনুকরণে ইহান স্থষ্টি হইম়[ছে। যাহা হউক, ধর্মের সহিত 
চংশ্লি্ট থাকার, এই বেগ্াশ্রেী সমাজে বিশেষরপ আদৃতা হইফ্াছ্ে। ইহা-. 
দের দ্বারা বহু লোকের ধর্শ বিনই হইতেছে । পুরীর প্রধান পাগডাগণের 
[বিত চরিত্রের কারণ বে ইহারা নহে, তাহাই বা কেমনে বলিব ? পুরী-- 
ইক্ষে্, কিন্ত হিসাবান্তরে পুরী অবন্থের লীলাস্থল। পুরীতীর্ঘথ হইতে চরিত্র 
ও কুলধন্্ন বজায় রাখিক্া যে সকল যাত্রী আসিতে পারেন, তাহারা নারী 
হইলে দেবী, পুরুষ হইলে দেবতা । গুনিরাছি, পুরী ব্যতিচারদোষে প্লাবিত । 
তীর্থ সমুহের এই ব্বপ কদর্ধ্য কথা শুনিলে প্রা্দে দারুখ আঘাত লাগে। 


ভারতবর্ষের তীর্থগুলি এগন অধর্শেন লীলাস্থল হইয়া ভারতের কলঙ্ক খোঁষণ| : 
£রিতেছে । 


চি 


৮ .. জ্বসণ-রদ্ধান্ধ । 


দ্বিতীয় দিন প্রস্ুষে আমরা ৩1৪টী বন্ধু মিলিয়া৷ সেই রমপীগণের অনু 
সন্ধটনে বাহির হইলাম । কলিকাতা৷ হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছি, তাহারা 
পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং এখন আর মিথ্যা! বলিলে চলিবে না। 
পূর্বব রাত্রে ধাহাদের উপর সংবাদ লওয়ার ভার ছিল, তীহারা সংবাদ 
দিলেন যে, জগন্নাথের মন্দিরের দক্ষিণে, কালীবাড়ীর নিকটে, যাত্রীনিবাসে 
তাহারা আছেন। যাত্রীদিগের গৃহের তালিকা আছে, কোন্‌ গৃহে কোথা 
হইতে কে আসিয়া রহিয়াছে, পরিদর্শকগণ তাহার বিবরণ সংগ্রহ করেন। 
ভোগ পরিদর্শনের জন্য, যাত্রী নিবাস পরিদর্শনের জন্য, উৎসবের সময় 
মন্দির রক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়া! থাকে । ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রে- 
21, পালাক্রমে, পুলিসের সাহায্যে মন্দিরের শাস্তি রক্ষা করেন। এ সকল 
বন্দোবস্ত অতি স্ুন্বর। কিন্তু ছঃখের বিষয়, ঘুষ নামক যে একট! পদার্থ 
আছে, তাহার আকর্ষণের হাত এড়ান বড়ই কঠিন, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের 
সুন্দর বন্দোবস্ত থাকা সত্বেও পচা ভোগ বাজারে বিক্রয় হয়, যাত্রীনিবাসে ১০ 
জনের স্থানে ২* জন স্থান পায়, ইত্যাদি । আমর! নির্দিষ্ট গৃহে গমন করি- 
লাঁম। লোকের! উৎন্থৃক হইয়। জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ব্যাপার কি ? রমণী 
চতুষ্টয় তখন তীর্থ করিতে গিয়াছেন, অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা) করিলাম, তবুও 
সাক্ষাৎ হইল না। ইত্যবসরে আমর! কালীর মন্দির দর্শন করিয়া আসিলাম । 
- আপসিক্মাও তাহাদিগকে পাইলাম না। প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ মাথার উপর 
-. চড়িল__রাস্তার বালুকারাশি উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তবুও তাহারা তীর্থ হইতে 
ফিরিলেন না। অগত্যা ভগ্রমনে প্রাক্স দ্বিগ্রহরের সময় বাসা ফিরিয়া 
_ আসিলাম। 





পুরীর তীর্থের কথা। 


পুরীন্ধ পঞ্চতীর্থের নাম-_নরেন্্, মার্কও, শ্বেতগঞ্গা, ইত্জ্ছ্যয় এবং চক্র- 
ভীর্থ। তারপর দ্দিন প্রীতে গুত্তীচ৷ বাড়ী, মাসিমার বাড়ী, ইন্তরছ্যয় ও 
নরসিংহমন্দির দেখিতে বাহির হইলাষ। শুনিলাম, রথ বিহারের সময় 
জগক্সাথদেব একদিন মাসিমার বাড়ী অবস্থিতি করেন। ইন্দ্ুছ্যন়ের স্ত্রী 
গুণ্তীচা দেবীর নামে গুতীচা বাড়ীর নামকরণ হইয়াছে। গুতীচা বাড়ীর 
প্রাঙ্গণ পুরীর প্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণ অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্ত মন্দিরের 


| উৎকল-জমণ[ ৯ 
'নান! বিভাগ ঠিক শ্রীমন্দিরের অন্ুন্ধপ। ভোগ প্রস্তাতের গৃহগলি ভিন্ন 
আর সমন্তই ইঞ্টকময়। এই মন্দিরের গায়েও অসংখ্য অশ্লীল ছকি 
বিদ্যযান আছে।প্রাতে দেখিলাঘ, দলে দলে পাও! সমভিব্যাহারে ঘাত্রীগণ 
সগুত্ীচা বাড়ী দেখিতে আসিতেছেন। বিধবার সংখ্যাই অধিক। অঙ্লীল 
ছবিগুলি পাগডারা এইকপ ব্যাখ্যাসহ প্রদর্শন করিতে লাগিল.) “এই দেখ» 
এই খানে ভগবান এক সখীর সঙ্গে লীলা করিতেছেন।” এইক্ষপ কথা) 
শুনিয়া ও ছবি দেখিয়া! কেহ কেহ লজ্জায় মুখ আবৃত করিতে লাগিল। কিন্তু 
পাগ্াদের ব্যাধ্যা তবুও ফুরায় না! তাহাদের পয়সা লওয়ার ফন্দি দেখিলে 
অবাক্‌ হইতে হয়। যেখানে লইয় যাইতেছে, সেই খানেই যাত্রীদিগকে 
“এই খানে কিছু চড়াও” বলিয়া, পয়সা, আদায় করিতেছে । পয়সা প্রদানের 
এত স্থান প্রদর্শিত হয় যে, এক পয়সা করিয়া প্রত্যেক স্থানে দিলেও সমস্ত 
পুরী দেখিতে ৬। ৭ টাকা লাগে। এততিন্র প্রধান পাগাদের প্রাপ্য--সে ত 
স্বতন্ত্র কথা । শুনিয়াছি, কেহ কেহ পুরী হইতে ফকীর হইয়! প্রত্যাগমন করেন। 
গুণ্তীচা বাড়ী দেখিয়! নৃলিংহ-মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম । গু্তীচা বাড়ী 
এবং ইন্জছায়ের মধ্যে ইহ! অবস্থিত । এখানকার বহু দেব দেবীর খুষ্ধি মৃত্তিকা 
নির্িত বলিয়! বোধ হইল। কক্ষি অবতারের মূর্তি বিশেষ রূপ মনকে অ1২% 
করিল। তৎপর ইব্রা দর্শনে গেলাম । ইত্তছ্য় রাজার নম এই পুরু: 
নামকরণ হইয়াছে। গুজরাটের যাত্রিগণ জলে.যখন সুরকির মোওয়1 ভীসাই.5 
'লাগিলেন, তখন জনৈক পাঁও! বিকট চীৎকার করিয়া' নানারূপ সগ্থোধনে 
'কৃষ্্অবতারের বংশধরগণকে ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কৃর্মগণ 
সমবেড হুইয়) উপাদেয় আহার গ্রহণ করিতে লাগিল । আর তখন পা 
মন্ত্র পড়িতে লাগিল, “মন, কচ্ছ, দশ অবতার, গদাধর জনার্দন ইত্যাদি” ॥ 
যাত্রিগণ এই দৃশ্ত ফ্রাড়াইয়া। দেখিয়! জীবনকে সার্থক মনে করিতে লাগিলেন ॥ 
নরেন্ত্র।_একটা প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড পুকুর, ইক দ্বারা তীর বীধ!। 
শুনা! যায়, ইহার মধ্যে কুম্তীর আছে। এই পুকুরের মধ্যস্থলে একটা মন্দির 
আছে। বৈশাখ মাসে এখানে একটা মেলা হয়, তাহাকে চন্দন যাত্র! বলে। 
২১ দিন মেল! থাকে । মদনমোহন এই মেলার সঙ্গ এখানে আগমন করিয়া 
থাকেন। | 
মার্ক ।-_এটী অপেক্ষাকৃত ছোট পুকুর, এটীরও তীর বাধা, এটীও খুব 
প্রাচীন। এখানে চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমীতে কালীয় দমন হাত্রা হয়। 


চি ভ্রমণ-বতান্ত | 


শ্বেতগঞ্গা ।-_এটা সর্বাপেক্ষা গভীর । অন্থান্ত তীর্থের ন্যায় এখানেও 
মাত্রিগণ স্নান করিয়। থাকেন। 
'ক্রতীর্ঘ।--অথবা সমুদ্র । সমুদ্র দেখিলে যে নবজীবন লাভ হয়, ইহাতে, 
আর সন্দেহ নাই; তীর্থের মধ্যে এই তীর্থ অতি জীবন্ত ও মহান্‌। 
একদিনে এই পঞ্চতীর্থে বাত্রিগণকে স্নান করিতে হয়। ইহারা পরস্পর 
এ্রন্তু দুরে অবস্থিত যে, প্রাতঃকাল হইতে স্নান আরম্ত করিলে সকল তীর্ঘ 
শেষ করিয়া আসিতে ১২ট1 বাজে । 
সর্বাপেক্ষা পুরীর জীবন্ত দেবতা লোকনাথ । লোকনাথকে ভয় করে না, 
এমন লোক পুরীতে বিরল। লোকনাথের মন্দির ৩৪ মাইল দূরে অবস্থিত । 
একদিন প্রাতে দর্শনার্থ গমন করিলাম । অন্ধকারমন্ন গৃভে লিঙ্গরাজ বির 
ভিত। এখাঁনে শৈবদর্দের জংজ্জল্যমান নিদর্শন দেখিলাম | ছুই চারি জন 
ভক্তের সহিত দেখা হইল । শিবরাত্রির সমগ্র এখানে খুব ধূমধাম হইয়া থাকে । 
এতটিন্ন মাঘ, কার্তিক ও বৈশাখ মাসেও খুব ধূমধাম হয়। 
* তোটাগোপীনাথ ।--একটা প্রসিদ্ধ মনির । প্রবাদ এইরূপ, এই খানে 
চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান হয় । এসন্বন্ধে একটা কবিতা পাওয়া যায়; সেটা এই-_ 
“কি করিব, কোথা যাব, বাক্য নাহি সরে। 
গোরাটাদে হারাইন্গ গোগীনাথের ঘরে ।” 
এখানে চৈতন্যদেব অনেক সময় থাকিতেন। এইরূপ কথিত আছে, এক 
দিন তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, আর বাহির হইলেন না। 
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এক দিন স্বর্গ ছুয়ার দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখি 
লাম, শঙ্কর, চৈতন্ত, কবীর প্রভৃতির মঠের নিকটবর্তী একটা প্রশস্ত 
স্থানে, সমুদ্রের খুব নিকটে, বালুকারাশির মাঝে এক খণ্ড প্রস্তর প্রোথিত 
রহিয়াছে, ইহাকেই স্বর্গদুয়ার বলে। দলে দলে যাত্রিগণ ইহা! দেখিয়া পয়সা 
দিয়! থাকে । ৃ 
ইহীরই একটু দক্ষিণে ভক্ত হরিদাসের সমাধি-মন্দির। বৈষ্ণব-ভক্তগণের 
নিকট ইহা একটা তীর্থ । সমুদ্রের উপকূলে ইহা সংস্াপিত | যত দিন ভারতে 
বৈষ্ণবতক্তগণের অধিষ্ঠান, তত দিন ভক্তত্রে্ঠ হরিদাসের নাম অক্ষয় । 
_ পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে বহু ছোট ছোট মন্দির আছে_তাহাতে বন 
দেবতার সম্মান রক্ষা কর! হইয়াছে । এই সকল মন্দিরের মধ্যে বিমলাপ্র মন্দি- 
রই প্রধান। এই বিমলা, যাজপুর অথবা বিরজা-ধাম হইতে আনীতা হইয় 


উৎকল-ভ্রমণ। ৬১ 


। শাক্তধর্ম্ের সহিত বৈষ্ণবধর্খের সম্মিলনের জন্য এই রূপ বিধান করা 
[ছে। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা আখ্যায়িকা আছে। বাহুলা ভথ্ 
টার উল্লেথ করিলাম না। গুনিলাম, এই বিমলা মন্দিরে, মহাষ্মীর দিন 
ঘ্বাথ দেব ঘখন নিদ্রিত হন, তখন মহাবলি হয় । পুর্ীতে বৌদ্ধধর্ের ভগ্রাব- 
ঘর একমাত্র চিহ্--জান্তিভেদের অস্তর্ধান | শ্রীমন্দিরের মহাঁপ্রসাদ 
ঘাক্গণ চণ্ডাল একত্রে সানন্দে ভোজন করিম থাকে । এই প্রথা প্রচলিত 
নায় হিন্দুন্ম বিলোপের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া বিমলাকে এখানে আনিয়া 
ন ঙ্ছরা হইয়াছে । শাক্রবশ্থান্তসারে প্রসাদ মন্ত্পৃত হয়, এই ধারণায় 
[ আর ধর্ম লোপ হইবে, এদ্ধূপ ভয়ের কারণ নাই। বিমলাঁর মন্দিরের 
[ণে রোহিণী-কুগড আছে । এই কুণ্ডে ব্রহ্মার প্রথম সাক্ষী 'ভূষক্ডিকাঁক" 
যান্বর্গলোক লাভ করিয়াছিল, প্রবাদ আছে। 

জগন্নাগদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শ্রুত হইয়াছি। বাহুলাভয়ে 
'সকল বিকৃত ক্িলাম ন।। বভবীর জগমীথ অন্তহিত হইয়াছিলেন । 
[মতঃ ৩১৮ খরীপ্টান্দে আবিষ্ঠৃতি হন, ১৫” ব্তসর অরণ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, * 
ার চিজাফদে প্রোথিত হইরাছিলেন ॥ ১১৯৯ খ্রীষ্টান এই নৃষ্তন মন্দির 
শত হয়; কোন মতে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে । শ্রীঅনিযঙ্ক ভীমদের ১২৫১০০০০ 
স্বর্ণ মার (এক কোটা টাকা) আড়াই পক্ষ নার মুল্যের মণি মুক্তা এইট 
যর জন্ নিদ্ধীরণ করিম্াছিলেন। চুঁড়া সমেত উহা! ১৯৮ ফিট উচ্চ। 
জগন্নাথ দেবের রথধারার সময়ে ভিনটী রথ প্রস্তত হইয়া থাকে । 
মাথ, বলরাম; ও স্ুভদ্রা সেই তিনটা রথে আরোহণ করিয়া গুঞ্রীচা 
7 গমন করেন। এক সপ্তাহ অন্তে তথা হইতে মদিরে প্রত্যাবর্ধন 
[ন। জগন্নাথের রথের নাম নিদধীঘোষ,ত ইহা প্রায় ৩২ হস্ত উচ্চ, 
দামের রথ “ভাঁলধবজ,” ইভা প্রায় ৩০ হস্ত উচ্চ, স্ভদ্রার রথের নাম 
ধবজ” ইহণ প্রায় ২৮ হস্ত উচ্চ। 

মহা্বা হণ্টার সাহেব বলেন, পঞ্চদশ শতাকীনে রামানন্দ উতৎ্কলে 
[মন করেন । ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দে জয়দেবেল আাবিভ্ভাব । ১৪১৭ পীষ্টার্ধে 
দাস; ১৪৩৩তে বিদ্যাপন্তি, ৯৪৪৮ভেছ্কবীর, ১৪৮৯তে নানক, ১৫০৯ 
ভ চৈতন্তদেব, ১৫৭১তে গোবিন দাস এবং ১৫৭৪ খ্বীষ্টান্দে তুলসীদাসের 
লীলা বলিয়া অনুমান হয় । চৈতন্ভদেব ৯৪৮৫ শ্বষ্টান্দে অনগগ্রহণ , 
ন। তিনি বভ বৎসর উড়িষ্যার থাকেন; ১৫৭৪ হইতে ১৫৩২ শরীষ্টান্দ, 


২ ভমণ-রৃতবান্ত | 

পর্য্যন্ত চৈতন্ের উৎকল প্রচার প্রতাঁপ রুদ্র দেব এই সময়ে রাজা! ছিলেন। 
১০৪৫ খীষ্টা্ষ বি্ুপুরাণের সময়। ১১৫০ শ্রষ্টান্ধে রামান্থজ বৈষ্ণব ধর্ণের' 
প্রচার করেন। এইরূপ প্রবাদ, ইহারা সকলেই পুরী আগমন করিয়াছিলেন 
চৈতন্ত, কবীর, নানক ও শঙ্করাচারধ্য যে আসিয়াছিলেন, তঘিষয়ে সন্দেহ 
নাই) কেননা, এই সকলের নামেই এক একটা মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। 

পুর্নীতে আগমন করিলেই বুঝা যায় যে, ইহা ধর্ক্ষেত্র, অথবা শ্রীক্ষেত্র। 
গবর্ণমেন্টের প্রতাপ অপেক্ষা শত গুণে অধিক ধর্মব্যবসায়ীর প্রতাপ। 
যতই পুরীর বিষয় অন্থন্ধান করা যায়, ততই নৃতন নৃত্তন তত 
আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন ভারতের তত্বরাশিপূর্ণ এমন দ্বিতীয় স্থান 
ভারতে ছুর্লত। 

আর এক দিন বৈকালে সেই মেয়ে কয়েকটার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। 
ফটক হইতে জনৈক ব্যক্তি সঞ্জীবনীর সদাশয় সম্পাদক মহাশয়ের নিকট 
একখানি বেনামা পত্রে লিখিয়াছিল যে, “এই কয়েকটী অসহায় মেয়েদিগের 
* জন্য আমর! কিছুই চেষ্টা করিপনাই |” সন্ীবনীর সম্পাদক মহাশয় দয়া 
করিয়া সে পত্র ছাপান নাই। প্রীব্যক্তি সব-জাস্তা উপাধি পাওয়ার যোগ্য, 
কেননা, পুরীতে না যাইয়াও পিখিতে সাহস পাইল, "আমরা কিছুই চেষ্টা 
করি নাই।” হাঁক। অনুসন্ধানে সেই কয়েকটী মেয়েকে পাওয়া গেল। 
তাহার! তখন এত দূর বিগৃড়াইয়! গিয়াছে যে, তাহাদের কথ! ও বাদ প্রতি- 
বাদ গুনিয়া আমরা অবাক্‌ হইলাম । এদিকে দেখিলাম, অনেক বণ্ডামার্ক 
সেই বাড়ীতে আনাগোনা করিতেছে । তাহাদের-স্পষ্ট উত্তর পাওয়ার পর 
বুঝিলাম, আমাদের দ্বারা আর কিছুই হইবে ন!। তখন অগত্যা কলিকাতায় 
পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম । ইহার পর আর আমর! কোন খবর পাই নাই। 
তাহার! পরিবারে গৃহীত হইয়াছে কি না, জানি না। পরিবারে গৃহীত হইয়া 
না থাকিলে ছুঃখের সীমা নাই। এইক্ধপ করিয়া কত নারী যে বিপথে পা 
ফেলিতেছে, ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় । 

পুরীর প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর তীর্ঘ স্বামী এক জন প্রাচীন 
বহুদর্শা বিজ্ঞ ব্যক্তি। শঙ্বরের মঠে ইনি তখন থাকিতেন। ইহার অগাঁধ 
পাণ্ডিত্য। গুনিলাম, শীদ্র মঠ পরিত্যাগ করিয়া! সন্স্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন । 
মঠধারী সনন্যাসীর মঠ পরিত্যাগ-__-এ এক আ্চর্ধ্য ব্যাপার। সব্যানী আরো 
সনধ্যামী হইবার জন্য চলিয়াছেন-_যাহা কিছু আসক্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহাও 
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ছিঁড়িতেছেন ; এই জড়বাদের দিনে এরপ চৃষ্টাস্ত খুব বিরল। আমরা তাহার 
অলৌকিক জীবনের কথ শুনিয়া মোহিত হইলাম । তার পর আমরা 
ঠাহার আদিস্ট ছ্বিনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম । 

শক্করের মঠ__বালুকা-গুহার মধ্যে নির্শিত। জমুদ্রের উপকূলে অনস্ত 
বানুরাশি__তাহার মধ্যে একটা গর্তের গ্তায় স্থানে এই মন্দির । মন্দিরের 
মধ্যে শঙ্করাচার্য্ের বেদি আছে, অনংখ্য হস্তলিখিত পুথি আছে। 
মনিরের কিঞ্চিৎ আয় আছে, তত্বার! শিষ্যবর্গের কোন রকম ভরণপোষণ 
হয়। শ্রীযুক্ত দামোদর তীর্ঘন্বামী প্রীমন্দিরের মহাপ্রসাদ পাইয়া খাকেন। 
তীর্ঘস্বামী সরল সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন ; তিনি অতি মিষ্টভাষী ব্যক্কি। 
তীহার প্রসন্ন ও প্রশাস্ত মূর্তি দেখিয়৷ অনেক শিক্ষা লাভ করা যাদ্দ? তিনি 
একজন বৈদাস্তিক পণ্ডিত, অদ্ধৈতবাদী । তাঁহার নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক 
সারগর্ড উপদেশ লাভ করিলাম । তিনি আমাদের বিভিন্ন প্রপ্নের এইকপ 
মর্মের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন । 

১। এক অত্বিতীক্ষ দেবতা ভিন্ন জগতে ছুই নাই। যত দিন মান্য * 
মোহের অধীন, ততদিনই দ্বিত্ব বোঁধ। মোহ ছিন্ন হইলে_অস্ৈতভাব 
প্রাণে উপস্থিত হয়। 

২। উপাসনা! বা পৃজা তত দিন, যত দিন মানুষ মোহের অধীন 
অথবা যত দিন মানুষের ঘ্িত্ব বোধ আছে। দ্বিত্ব বোধ ঘুচিলে আর 
উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। ইন্দিয্-মূলক আমিত্ব বোধ মানুষের 
সর্বনাশের মূল। 

৩। “আমিই সেই*_-অস্বৈতবাদীর এ মত নয়, "আমি নাই, কেবল 
"তিনি আছেন”_-এই মত। আপনার নাশই প্রকৃত ধর্ম। 

৪1 মোহ ও মায়ার অতীত হওয়ার পক্ষে কর্ম কাঁওড সহায়। শেষে 
কর্ম কাণ্ডের প্রয়োজন নাই। 

এই সকল কথার পর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি পুরীর 
শ্রীমন্দিয়ের জগক্লাথদেবকে মানেন ? 

তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন-_“না--আমি মানি না।” 

আমরা ।-__তবে সেখানে মধ্যে মধ্যে যান কেন £ 

তিনি।__লোকদিগকে দেখাইবার জন্ত। আমি না াইলে অনেকের 
অবিশ্বাস হইবে। 
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জামরা ।--ধর্স্রে কপটতা ভাল কি? 
ও তিনি ।-_ভাল নয়, কিন্ক এরূপ না করিলে পৃথিবীতে ধর্ম যে আর 
নখ থাকে না। 
আমরা ।--এই রূপে কি থাকিবে ? 
তিনি ।--থাকিবে, একটা ত ধরা চাই । আশা করি, এইরূপ কত্গিয়া 
সকলে এক দিন ঈশ্বরের নিকটে পৌছিতে পারিবে। 
আমরা ।-_এরপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন কি? 
তিনি ।--দেখি নাই বলিয়া! ছুঃখিত, সেই জন্য মানুষের সংসর্গ আর ভাল 
লাগেনা, যাইতে পারিলে বাচি। 
এই রূপ নানা কথায় বুঝা গেল, তিনি যাহা বিশ্বাস করেন না, লোক 
দ্বেখানের জন্ত তাহাও করেন । তিনি সরলভাবে ছুূর্বলতা স্বীকার করিলেন; 
ইহাও বলিলেন, জগন্নাথমন্দিরে যাইরা তিনি পুজাদি কৰেন না। এই 
মহাস্মার সংস্পর্শে যতক্ষণ ছিলাম, ধেন স্বর্গে ছিলাম । বেমন ধর্মজ্ঞান, 
* তেমনি অমায়িকতা।) যেমন বিশ্বাস, হেমনি ভক্তি । অবশেষে তিনি কান্ত 
হইতেছেন দেখিয়া প্রণাম করিয়া! আমরা! বিদাঁয় লইলাম । 
আমাদের ক্ষীণ ভাষায় আর পুরীর বর্ণনা সম্তবে না। আমর! পুব্বেই 
বলিয়াছি, পুরী সম্বন্ধে ভাবা যায় অনেক, লেখা যায় অল্প। অতি অন্ন 
লিখিলাম। দেখিবার, জানিবার, শুনিবার, পড়িবার_-পুরীতে অনেক জিনিস 
আছে; কিন্তু সে সকল আমাদের লেখনীর বর্ণনা করিবার শক্তি নাই। 
আর একটি কথা। চৈতন্যদেবের শেষ জীবন পুরীর অঙ্গে বিলীন হয় । 
একথাঁটা ভাবিলে পুরীর প্রতি আপনা আপনি একটা অজানা গভীর অনুরাগ . 
জন্মে। কেহ কেহ বলেন, গোপীনাথের ঘরে তাহার অন্তদ্ধান হয়; কেহ 
_. বলেন, জগন্নাথের ঘরে ; কেহ বলেন তিনি সমুদ্রে আত্ম বিসঙ্জন করেন । 
চৈতন্তচরিতামূতে সমুদ্র পতন নামক একটা পরিচ্ছেদ আছে, তাহাতে জান! 
বায়, তিনি সমুদ্র পতনের পরও উঠিয়াছিলেন। তিনি সর্বদা! ভক্তগণ পরি- 
বেষ্টিত হইয়! থাকিতেন, কিন্তু তবুও তাহার অর্ধধাঁনের প্রকৃত বিবরণ পাওয়া 
যায় না; বড়ই আশ্র্ধ্য। 
আমরা সম্প্রতি শ্রীথ্ড, কাটোয়া, নবহ্বীপ, কালন৷ প্রন্তুতি চৈতন্য-ভক্তি- 
, প্রধান স্থান দেখিয়া আপিয়াছি। এই সকল স্থানই চৈতন্দেবের লীলার 
* ভুমি, এই সকল স্থানেই তাহার মৃদ্ধি ধুমধামের সহিত পূজিত লস - 
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কল স্থানের কোথাও আমরা তাহার তিরোধানের প্রকৃত কথা জানিতে 
পারি নাই। নিত্যানন্দের জীবনের পরিবর্তন দেখিয়া, তিনি তাহাকে দেশে 
গ্রত্যাবর্তন করিয়া বিবাহাঁদি করিতে ও ধর্মীপ্রচারে সংসার যাত্রা! নির্বাহ 
করিতে আদেশ করেন । নিত্যানন্দ সেই আদেশে দেশে প্রত্যাগত হইয়৷ বিবাহ 
করেন। খড়দহের গোস্বামী বংশ নিত্যাননের বংশ। এইরপ প্রবাদ, 
নিত্যানন্দ চৈতন্তের ধরন্দ্রকে এইরূপ বিরৃতভাবে প্রচার করিয়াছিলেন যে, 
তাহার দ্বারাই বৈষ্ণব সমাজে চরিত্রহীনত। প্রশ্রয় পায়। নিত্যানন্দের কথা 
বলিয়া এইরূপ একটী শ্লোক দেশে প্রচলিত আছে ;-- 
“মৎস্তের ঝোল, কামিনীর কোল, মুখে হরি বোল।” 
গোরা্টাদের ধর্মের এইরূপ অবমানন! দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু গৌরচস্ত্রের 
নিকট এই রূপ একটা তর্া লিখিয়া পাঠান 
“আউলকে কহিও হাটে নাহি বিকায় চাউল, 
আউলকে কহিও দেশ হইল বাউল। 
আউলকে কহিও কাজে নাহি কাউল। 
এই কথা বাউলকে কহিয়াছে বাউল 1” 
এইন্ধপ কথিত আছে, এই কথাগুলি শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত বিমর্ষ হন, 
এবং বলেন “যে ব্যক্তি আহ্বান করিয়া আমাকে আনিয় ছিলেন, তিনিই 
বিসঙ্জন দিতেছেন।” ইহার পর প্রায়ই যেখানে" সেখানে অচেতন অবস্থাস্থ 
পড়িক্বা থাকিতেন। শেষে হঠাৎ অস্তদ্ধীন হন। কিরূপে কোথায় কি হইল, 
কেহই জানে না। চৈতন্তের শেষ জীবনের ছায়া উৎকলকে বৈঝব ধর্মে 
দীক্ষিত করিয়াছে । পুরী, চৈতন্তের অতি প্রিয় স্থান। এই কারণে পুরী 
বৈষ্ণবগণের অতি প্রিষ্ধ জিনিষ, কিন্তু ছুঃখের বিষয়__পুরীতে চৈতন্ের তেমন 
কোন কীর্তি নাই। পাগ্ডারা জগন্নাথের প্রীধান্ত বজায় রাখিবার জন্য বলেন, 
“তিনি জগন্নাথ দেবের সহিত মিলিত হইয়াছেন ।” ইহাতে জগন্নাথের মহি- 
মাই অপ্রতিহত রহিয়! গিয়াছে । প্রেমিকশ্রেষ্ঠ চৈতস্তের ভক্তিপুর্ণ জীবন যে 
ভূমিকে পবিত্র করিয়াছে, পাপীর পক্ষে সে ভূমি যে অতি আদরের জিনিষ, 
সন্দেহ কি? পুরী- জ্ঞানীর তীর্থ; কেননা, শঙ্করাচার্য্যের ভূমি পুরী বিশ্বা- 
সীর তীর্থ, কেননা কবীরের বিচরণ স্থান.। পুরী ভক্কের তীর্থকেননা চৈত- 
স্তের শেষ লীলাভূমি । পুরী, এ জগতে জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাসের সমন্বয় ক্ষেত্র!" 
কেবল সমন্বয় ক্ষেত্র নয়, হিন্দু ইতিহাসের এরূপ উজ্জল ক্ষেত্র পৃথিবীতে বিরল। 
ঝি 
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পুরী হইতে কটক ৫৩, চিল্কান্বদ ২৮ এবং অর্কক্ষেত্র বা কণারক ১৯ 
মাইল ব্যবধান। পুরী হইতে কটক পরাস্ত অপূর্ব বাধ! রাস্তা বিদ্যমান 
আছে, কিন্তু চিল্কা বা কণারক যাইতে হইলে সৈকতময় সমুদ্র তীর 
ধরিয়া যাইতে হয়্,_বাঁধা রাস্তা নাই, কোনরূপ চটা বা আশ্রয় নাই-_ 
মধো মধো গ্রাম আছে, কিন্ত অনেক সময় পরিষ্কার পানীয় জল পথ্যস্ত 
পাওয়া ছক্ষর। আমরা চৈত্র মাসের প্রারন্তেই চিল্কা অভিমুখে যাত্রা করি- 
লাম। রাত্রের আহারান্তে আমর! ছুই বন্ধু গোষানে আরোহণ করিলাম । 
অন্ন ষময়ের মধ্যেই পুরী অতিক্রম করিলাম । বিশাল বিস্তৃত পাতালম্পশী 
বালুরাশির ভিতর দিয়া অতি ধীরে ধীরে, শব্দ করিতে করিতে গাড়ী 
চলিল। এমন ভীষণ পথ আর কখনও দেখি নাই। গাড়ীর চাকা বালিতে 
পু'তিয়! যাইতে লাগিল, গরু আর চলিতে চাহে না। অতি কষ্টে, গাঁড়ো, 
ক্লানের তীত্র কমাঘাতে সমস্ত রাত্রি মৃদছ্ মৃদু ভাবে গরু ছুটী চলিল বাটে, কিন্ত 
তাহাতে অভি অল্প রাস্তা অতিক্রান্ত হইল। এই পথে ভ্রমণ করিয়া! পুরী- 
জেলার কয়েকটী সুন্দর পল্লী দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দলাভ করিলাম ! 
গ্রামের মধ্য দিয়! রাস্তা গিয়াছে, ছুই ধারে সম-শ্রেণীতে পরম্পর সংলগ্ন বু 
মৃত্তিক'-নিশ্মিত গৃহ অপুর্ব ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রতি পল্লীর শেষে 
হি-ন্কীর্তনের জন্য সাধারণের ব্যয়ে নির্মিত ধর্ম্মন্দির-_তাহার ধারেই 
_ সুলসী-মণ্প; এততিন্ন প্রতি বাড়ীর সম্মুথেই একটা একটা তুল্সী মণ্ডপ 

বিদ্যমান। আমর! বাঙ্ষীলার যত পল্লী পরিদর্শন করিয়াছি, সর্সত্রই শক্ত 
ধর্মের প্রাধান্ত দেখিয়াছি । এমন যে নবদ্বীপ, শাস্তিপুর প্রভৃতি স্থান, 


.. সেখানেও শাক্তধর্ম্নের প্রাধান্ত বিদ্যমান । এ সকল স্থান দেখিয়া ধারণ! 


হইয়াছে, বৈষ্ণবধর্শ বাঙ্গালীকে আজও পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই । 
. এমন কি, অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর নর নারীদিগকে বাদ দিলে, অতি অল্প 
সংখ্যক বৈষ্ণব-পরিবার দেখা যায় । বৈষ্ণবধন্ম্, মহাপ্রভুর" প্রচারিত প্রেম. 
_ মুলক ধর্ম যেন জ্ঞানীর জন্ত নয়-_কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্ত ? উৎকল 
পরিভ্রমণ করিলেও এ কথার সারবত্া হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যে ধর্ম বাঙ্গা 
নীকে জন্ম করিতে সমর্থ হয় নাই, সে ধর্ম উড়িষ্যাকে অতি স্থকৌশলে 
পরাব্ধয় করিয়াছে । ইহাতে উড়িষ্যার শিক্ষা-হীনতার পরিচয় পাওয়া যাস 


উৎ্কপ-ভ্রমর্ণ। ৭. 


বটে, কিন্তু উৎকলবাসী নরনারী যে বাঙ্গালী অপৈক্ষা চরিত্রবান, বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। সাধারণ একজন অশিক্ষিত বাঙ্গালী অপেক্ষা সাধারণ একজন 
অশিক্ষিত উৎ্কলবাসী ধর্মপিপাস্থ, সেবিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। ভাল, 
বল, আর মন্দ বল, উড়িষ্যার নিম্ন শ্রেণীর নরনারী এখনও ধন্ধ্্কে অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হয় নাই । আর বাঙ্গীলার নিম্ন শ্রেণী অশিক্ষার ঘোর তমসায় 
সমাচ্ছন্ন থাকিয়াও উচ্চশ্রেণীর অনুকরণে শনৈঃ শনৈঃ ধর্্হীনতার রাজ্যে 
অগ্রসর হইতেছে ।.বাঙ্গালার মিথ্যা মোকদমার-বৃদ্ধিতেই ইহার পরিচয় পাওয় 
যায়। বাঙ্গালার উচ্চ শ্রেণীর চরিত্র-প্রহেলিকা সাধারণ নরনারীর চরিত্রকে 
অতি কঠিন সম্তায় নিমগ্র করিতেছে । একথ৷ কলিকাতার নিয়শ্রেণী সম্বন্ধে 
খাঁটে। শুনিয়াছি, কলিকাতাঁতে যে সকল উতৎ্কলবাসী থাকে, তাহাদের 
অধ্যে কেহ কেহ অতি দ্বণিত কাজে লিপ্ত । কলিকাতা-নিবাঁসী .নিন্নশ্রেণীর 
বাঙ্গালী ষে কতদূর অধঃপতিত, ধাহার! স্থিতচিত্তে দেখিয়্াছেন, তাহার! 
আর উড়েদিগকে দ্বণা করিতে পারেন না । সামাজিক বিষয়েও, পাণ্ডাদদিগকে 
বান দ্রিলে, উৎকলবাসীরা অনেক বিষয়ে উন্নত । অনেক লোকের মধ্যে বাল্য 
বিবাহ প্রচপিত নাই, অনেকের মধ্যে বিধব। বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধব 
বিবাহ প্রচলিত না থাকাস্র বাঙ্গালার সমা্ সমূহ, বিশেষতঃ নিয়শ্রেণীর সমাজ 
সমূহ বে কতদূর অবঃপতিত হইয়াছে, স্থির চিত্তে অচুসন্ধান করিলে গভীর- 
দুঃখে প্রাণ সৃঙ্গাচ্ছন্ন হয় । ভ্রণহত্যা বল, অসম-বিবাহ বল, ব্যতিচার বল, এ 
স্কল কলঙ্ক বা্গলার ধর্ম ও নীতিকে কর্মমনাশার জলে ডুবাইয়া। দিতেছে । 
বাঙ্গলার উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে তবুও অন্তংপুর প্রথা! বিদ্যমান, সুতরাং বিধবাগণ 
কতক সুরক্ষিত! ; কিন্ত নিয় শ্রেণীর মধ্য কতক স্্ী-্বাধীনত। বা অন্তঃপুর-প্রথা- 
হীনতা। বর্তমান, তারপর বাল্য বিবাহ প্রচলিত, তারপর বিধব! বিবাহ্ন 
নাই, সুতরাং সেখানে বালবিধবাঁদিগের ধর্ম বা চরিত্র রক্ষার আর উপায় 
কোথায় £ ২৪ হইতে ৩* বৎসর বয়স্ক নিয়শ্রেণীর পুরুষ সাধারণতঃ বাঙ্গলার 
৮৭১০ বংসরের বালিকাকে বিবাহ করে। যৌবনের মত্ততায় নিয়শ্রেনীর 
অনেক লোক চরিত্রহীন । বাহার হরিমাইতির স্ভাঁয় নয়, তাহার! প্রায়ই 
গুপ্ত প্রণয়ে অন্তত্র আবদ্ধ। সহর বা উপসূহর, ছাট বা বাজার ভিন্ন বেহা 
অতি অন স্থানে থাকে, সুতরাং অশিক্ষিত ধর্মহীন যুবকের যৌবন্মত্ততার 
জন্ত যেন এদেশের হতভাগিনী বালবিধৰাগণ বিদ্যমানা। বাহাঁদের সুখেক 
দিকে চাহিতে এ সংসারে কেহ নাই, এমন হতভাগিনী বালবিধবা পিতৃকূলে 
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-ছবহেলিতা, শ্বশুরকুলে পরিতাক্তা! হায়! তাহাদের আশ্রয় কোথায়? 
বলিতে লজ্জা হয়, তাহাদিগকে ভাল কথা গুনাইতে ব1 মধুর সম্তাষণে আপ্যা' 
ফিত করিতে এ সংসারে যৌবন-মত্ত নরক্বপী পশু-গণ যেন কেবল বিদ্যমান! 
হায়! হায়! পুরুষের অত্যাচারে যাহারা বালবিধবা, পুরুষের প্রলৌভনেই 
তাহারা স্বৈরিণী, কলঙ্কিনী, কুলটা। বালিকা-বিবাহ্‌ পুরুষ প্রচলন করি- 
যলাছে, সুতরাং বাল-বিধবার রষ্টী তাহারা। বিপডরীক পতি দশবার বিবাহ 
করিবে, সমাঁজে নিন্দা নাই ) দশবার বিধবার সতীত্ব নষ্ট করিবে, সমাজে 
কলঙ্ক নাই; আর বাল বিধবা--জীবনে কেবল ত্রহ্ষচর্য্য করিবে !! হা! ধর্ম! 
তুমি কোথায়? এই ব্গচরধ্য-ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য প্রমত্তরিপু যুবকগণ 
যে দেশে অহরহ শক্কি সামর্থ্য প্রয়োগ করিতেছে, পরিত্যক্তা, অবহেলিতা 
বিধবা সে দেশে কেমনে অবিচলিতভাবে থাকিবে? সে যখন পাপে ডুবে, 
তখন তাকেই বা রাথে কে? পুরুষের সাত খুন মাপ, আর এদেশের হত- 
ভাগিনী রমণীর কথা, রমণীর অবস্থা কে না জানেন? মহামতি বিদ্যাসাগর 
মহাশয় নির্ধারণ করিয়াছেন, কলিকাতার প্রায় বারো আনা বেশ্টাঁবাঁল- 
বিধবা । রমবী পতিতা হইলে আর সমাজে থাকিবার স্থান পায় না! এমন 
হৃদয়-বিদারক পক্ষপাতী ব্যবস্থা যে দেশে, সে দেশের পরিণাম কে গণনা 
করিতে পারে? উড়িষ্যাবাসী নরনারী অশিক্ষিত বলিয়া বাঙ্গালীর নিকট 
স্বশিত, উপেক্ষিত; কিন্তু সামাজিক বিষয়ে, ধর্মে, চরিত্রে, কাজে কর্মে 
উৎকলবাসী বাঙ্গালীর আদর্শ। একটা উদাহরণ দেখ-_সন্মতির আইনের 
ঘোরতর আনোলনে, রমণী অবহেলার চূড়ান্ত নিদর্শন বাঙ্গলায় দেখিয়াছি ; 
কিন্ত ধন্য উৎকল-ছুমি! উতৎ্কল-ভূমি আইনের পৌষকতা করিয়া দেখাইয়া- 
ছেন যে, উৎকল রমণীর অবনতিতে ব্যথিত। আর একটী উদাহরণ দিব। 
. ব্বাঙ্গলার নিন্ধশ্রেণীর অধিকাংশ বৈষ্ণব চরিত্রহীন, “কামিনীর কোল, মুখে 
: হরিবোল” মতের জীবস্ত শিষ্য ; কিন্ত যতদূর জানিয়াছি, এমন নেড়ানেড়ীর 
কা উৎকলে নাই। কলিকাতা গ্রন্থতি স্থানে, এমন কি, বাঙ্গালার 
অধিকাংশ স্থানে বাঙ্গালী বৈষ্ণব তিক্ষুকশ্রেণী দেখা যার 9 কিন্তু উৎকলের 
 বৈষ্ণবতিক্ষুক কলিকাতায় বা বাঙ্গালার অন্য কোথাও অতি বিরল। আমরা 
ঘতদুয় অবগত হইয়াছি, উৎকলে এরূপ সংসারত্যাগী কপট বৈরাগী এক 
শ্রেণীকে ভিক্ষাকে সম্বল করিয়া জীবন কাটাইতে দেখা যায় না। উড়িষ্যার 
 শ্লৈঞ্চব গৃহী, লদাচারী, নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান। আর বাঙ্গালার বৈষ্ণব 
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বৈরাগী, বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রহীন । বাঙ্গালার সহিত উৎকলের 

তুলনা করিলে, একদিকে ধর্মের জন্য ত্যাগস্বীকার, ধর্মের অন্ত প্রভৃত, অর্থ 

ব্যয় প্রতৃতি কার্যে যেরূপ উৎ্কল দেশীয় রাজাদিগের মহত্ব দেখা যায়, 

বাঙ্গলায় সেরূপ বিরল) অন্তদ্দিকে ধর্মকে বজায় রাখিতে, পুণ্যকে গৃহে 

প্রতিষ্ঠিত রাখিতে উৎ্কল যেমন লালায়িত, বাঙ্গালা কদাচ সেরূপ নহে । 

বাঙ্গালার অনেকেই ভেকধারী, গেরুয়া বা নাাবলী পরিধায়ী কপট সন্তাসী, 

ধর্মকে পরিচ্ছদের হ্ঠায় ব্যবহার করেন, আর উত্কলের অনেকেই ধর্শকে 

জীবনগত করিয়। স্বর্গীয় ভাবে মাতোয়ারা । চৈতন্য মহাপ্রভু শেষ জীবন 

উৎকলে যাপন করেন, একথা! সকলেই অবগত আছেন। ইহীর গুঢ় কারণ 

অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বাঙ্গালার প্রতি বিরক্ত হইয়াই তিনি বাঙ্গালাকে 

পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । এমন কি, ধর্-স্থহ্ৃদ নিত্যানন্দকে পধ্যস্ত পরি- 

ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর ধর্ম 

জীবনের প্রতি কোনই আশা নাই। বাঙ্গালা, উৎকল, দাক্ষিণাত্য, তারতের 

বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি উত্কলকেই ধর্মের অনুকূল বলিয়া মনে 

করিয়াছিলেন । কবীর, নানক, শঙ্করাচার্য), শ্রীচৈতন্য, বোধ হয়, ইহারা 

সকলেই উৎকলের প্রতি এই কারণে অন্থুরক্ত হইয়াছিলেন। অগ্ঠের কথ! 

সাহস পূর্বক বলিতে না পারিলেও, মহাপ্রভু সন্বন্ধে এ কথা নিঃশংসয়ে 

বলিতে পারি। তিনি উৎকলের নরনারীর হৃদয়ে ধর্মের এক অপন্ধপ বিমল 

জ্যোতি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা উৎকল সন্বন্ধে যে অতিমত 

আজ সাহস পূর্বক ব্যক্ত করিতেছি, মহাপ্রত্ুর শেষ জীবন এ কথার প্রমাণ 

দিতে বিদ্যমান । বৈষণবধন্্ম উত্কলকে পরাঙ্গিত করিয়া আজও কতক 

পরিমাথে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্মের স্বর্গীয় মধুর ভাব সংরক্ষণে 

সমর্থ হইতেছে । উৎকলের মন্দির সমূহ দেখিয়া আমরা যেরূপ মোহিত : 
হুইয়াছি, উৎকলের ধর্শজীবন দেখিঙ্সা তেমনি বিদুগ্ধ হইয়াছি। এমন 
বিশুদ্ধ ধন্্মাতোয়ার! প্রেমিক জীব পৃথিবীতে বিরল । তবে পুরীর পাণ্ডা-. 
দের কথ স্বতন্ত্। পুরোহিত শ্রেণী সর্বত্রই কলুষিত-চরিত্র। কাশী, বৃন্দাবন, . 
বৈদ্যনাথ, কালীঘাট, কামাখ্যা, তারকেশ্বর, সর্বত্রই পাগডার! ছুরাচারী। 
উৎকলের পল্লীর দৃশ্ত অতি মনোরম ৷ বহু পল্লীতে ধর্মের ছায়ার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। এক কথায় বলিতে কি, ধর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গাল! মৃত, উৎকল 

আজও জীবিত। ধন্ত উৎকল ! ধন্য পুণ্যত্বৃমি ! 


খ্ ভ্রমণ-রৃত্তান্ত। 


চিল্কার পথের পল্লীর বিষয় উল্লেখ করিতে যাইয়া আমরা অনেক অবা- 
স্তরিক কথার সমাবেশ করিলাঁম। অনেক পল্লীই পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন, অনেক 
পল্লীতে সুন্দর নারিকেল বৃক্ষ পরিশোভমান । আমাদের আশা ছিল, সাত- 
পাঁড়ার লবণ-আফিসে বেলা! ছুই প্রহরের সময় পৌছিতে পারিব, কিন্তু ক্রমে . 
যখন ছুই প্রহর অতীত হইল, তখন শুনিলাম, মানিকপাটনা ডাকঘর বা সাঁত- 
পাড়ার লবণআফিস এখনও বহুদূর । ছুই প্রহরের পর আমরা গ্রাম সমূহ 
অতিক্রম করিয়! বালুকাময় প্রান্তরে পড়িলাম। সে ছূর্গম পথে জল মেলে 
না, আহারের দ্রব্য কদাপি পাওয়া যায়। জলাভাবে স্নান হইল না, অনেক 
অনুসন্ধানের পর রাস্তা হইতে বহুদূর গমন করিয়া একটু কর্দমময় সামান্ঠ 
জলাশয় পাওয়া যাইল। আমাদের সঙ্গে যে কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য ছিল, তত্বারা 
এবং সেই কর্দমময় জল দ্বারা আমর! সে দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করি- 
লাম। উত্তপ্ত বাল্রাশির ভিতর দিয়া ধাইতে যে কি কষ্ট পাইতে হইল, তাহা 
লিখিয়া প্রকাশ করা অসাধ্য । কিন্তু এত অসহ্ কষ্টের ভিতরেও সুখ ছিল, 
কেননা এরূপ বিভীষিকাময় মরুভূমি সদৃশ প্রান্তর আমরা এ জীবনে অতি 
অল্পই দেখিয়াছি। কোথাও কোথাও পর্বতাঁকার বানুকার স্তূপ, কোথাও্য 
বায়ুভাড়নে বালুকাস্তরের তরঙ্গায়িত শোভা, কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল। 
ক্রমে বেলা অবসান হইতে লাগিল, আর ক্রমেই আমরা জনপ্রাণীহীন রাজ্য 
প্রবেশ করিতে লাশিলাম। সে বিজনে পাখী উড়ে না, গাভী চরে না, মন্থুষ 
কদাপি দেখা ঘায়। সন্ধ্যা পথ্যস্ত এইরূপ প্রীক্কৃতিক দৃপ্তই অতিক্রম করিতে 
হইল। সন্ধ্যার সময় জনপ্রাণী ও গ্রামের কিঞ্ৎ পরিচয় পাওয়া গেল। দূর 
হইতে ছুই চারিনী বৃক্ষ দেখা গেল। সে দৃশ্ঠও অতি হুন্দর। কিস্ত কোথায় 
চলিয়াছি, কৌথায় সেরাত্রি কাটাইব, এই দারুণ চিন্তায় প্রাণ আকুল 
হুইল এদিকে গাড়োয়ান বলিল, সাতপাড়ার: রাস্তা সে ভাল জানে না, 
. মানিকপাট্নার পথ জানে । আমরা সাতপাড়া যাইব । সেখানে লবণের 
র্ ইনস্পেক্টর বাবু বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় বাস করেন। তাহার নিকট আমা- 
' দ্বের বন্ধু বিজয় বাবু একখানি পত্র দিয়াছিলেন। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল, 
বিদ্ধ সাতপাড়া! এখনও দূর | রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, অন্নে-অল্পে সমুদ্রের 
_ নির্ধোষ সে বিজনতা ভেদ করিতে লাগিল। আমর! বুঝিলাম, আময়া সাত- 
 প্লাড়ার নিকটে আসিয়াছি। অনেক অন্থসন্ধানের পর সাতপাভভার বেণী 
বাবুর আফিসের পরিচয় পাওয়া গেল। একে একে সেই বিজনস্থানে কয়েক 
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খানি গৃহ চক্ষুগোচর হইল, সে যেন মরুভূমির ওয়েসিস্‌, অকুলের কূল, গভীর 
অরণ্যের আশ্রয় । গৃহ দেখিয়া আনন্দ হইল বটে, কিন্তু ভাবিলাম, রেণী 
বাবু যদি নাথাকেন? আরো! ভাবিলাম, বেণী বাবু যদি স্থান না দেন! 
এখানে আশ্রয় না পাইলে আর কোথায় যাইব ? ভাবিয়া কূল পাইলাম না। 
এন্ধপ বিজন স্থানে কেহ কখনও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়া থাকেন, আমাদের 
প্রাণের সে সময়ের আবেগ কতক বুঝিতে পারিবেন । ভাবিতে তাবিতে 
গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, অনুসন্ধানে জানিলাম, বেণী বাবু তখন 
নিদ্রা যাইতেছেন। মনের উদ্বেগ আরো বাড়িল। কিন্তু বিধাতার কি ইচ্ছণ, 
কেমনে জানিব? হঠাৎ সেই স্থানে একজন ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়| আমা- 
দের পরিচয় লইলেন। পরিচয়ের পর জানিলাম, তিনি আমাদের পুর্বপরি- 
চিত একজন বন্ধু। বিধাত! এই বিজন অরণ্যে আমাদের সেবার জন্য সেই 
পরিচিত বন্ধুকে রাখিয়াছেন, পুৰে স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। সেই বন্ধুর 
যত্ব ও আকিঞ্চন দেখিয়া অবাক্‌ হইলাম । গাড়ীর দ্রব্যাদি সহ আমরা সাদরে 
বেণী বাবুর বাঙ্ছলাম্» আশ্রয় পাইলাম । বাঙ্গলাটা চিন্ার উপন্থুলে একটা 
উচ্চ পাহাড়ের ন্যায় স্থানে নির্মিত। তাহার পুর্ব দক্ষিণ দিকে সমুদ্র, দক্ষিণ, 
পশ্চিম ও উত্তরের কতকাংশেই চিক্বা হ্রদ ; ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে, 
স্থানটা কতদূর মনোরম্য ৷ বাঙ্গলার ঠিক দক্ষিণ দিক দিয়া একটা ছোট খাল 
সমুদ্র ও চিন্বাকে মিলিত করিয়া! রাখিয়াছে। চিন্কা এবং সমুক্ধের মধ্যে এক 
খণ্ড অপ্রশস্ত বালুকাময় ভূমিখণ্ড চিন্বাকে সাগর হইতে পৃথক করিয়া বাখি- 
যাছে। সেই অতুল শোভাময় স্থানে এমন আশ্রয় পাইব, জীবনে কখনও 
ভাবি নাই। বিধাতার কৃপা স্বরণ করিয়। চক্ষের জল পড়িল। কিয়তক্ষণ 
পর বেণী বাবু জাগরিত হইলেন। বেণী বাবু যেন সে রাজ্যের রাজা । 
চিন্কাতে যত লবণের কারখানা আছে; ইনি তাহার বর্তা। তাহার অমা- 
ঘ্নিক ব্যবহার, মধুর সম্ভাষণ, অতু্ন যত্র, নিরহঙ্কার মত্তি দেখিয়! মোহিত 
হইলাম । তিনি সেখানে ষেন পিতৃহীনের পিতা, ভ্রাতৃহীনের ভ্রাতা বন্ধু 
হীমের বন্ধু। পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুর ন্যায় সযত্ধে আমাদিগকে তিনি গ্রহণ . 
করিলেন। আলাপে বুঝিলাম, তিনি সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান 'ও প্রতিভাশালী 
ব্যক্তি। ধর্ম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত নহেন, অনেক শিক্ষিত চাকুরে লোকের সভায় 
তিনি পৃথিবীর সংবাদ-জগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন নাই। দেখি-* 
লাম, তিনি সংবাদ রাখেন না. এমন ঘটনা নাই। “প্রচার” নামক বাঙ্গালা . 
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মাসিক পত্রিক। এবং অগ্থান্ঠি অনেক সংবাদ পত্র তাহার টেবিলে দেখিলা | 
- কথাবার্তায় বুঝিলাম, বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি তিনি উদাসীন না হইয়া একাস্ত 
. অন্ধুরাগী। রাত্রে তাহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথোপকথন হইল ; তিনি 
দেশের বর্তমান হীনাবস্থা স্মরণে যারপর নাই ব্যথিত হইলেন। মোট কথা, 
তীহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইলাম। 
চতুর্দিকের অতুল শোভা, অল্প জোৎন্নালোকে দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হইল। 
সমুপ্ত্ের অবিশ্রান্ত গভীর নির্ধোষ শ্রবণে কর্ণ পরিস্ৃপ্ত হইল, বেণী বাবুর 
বিজ্ঞতাপুর্ণ নানা বিষয়ক আলাপনে মানসিক তৃষ্ চরিতার্থ হইল. এবং 
অবশেষে সুন্দর পরিপাটা সুখাদ্য রাজভোগের দ্রব্যাদি দ্বারা উদরপূর্ণ করিয়। 
মহাস্থথে রাজশব্যায় শয়ন করিলাম । শয়ন করিয়! ভাঁবিলাম, বালুকাশযার 
পরিবর্তে এ কি! চক্ষের জলে সুন্নাত হৃদয়ের ক্কতজ্ঞতা সেদিন নীরবে বিধা- 
তার চরণে অঞ্জলি দিয়া শয়ন করিলাম । | 
, পর দিন প্রতভ্যুষে বেণী বাবুর আদেশে এক খানি স্থন্দর জালীবোট স্মুস- 
জ্জিত হইল, ৬। ৭ জন মাবী, আমরা ছুটি বন্ধু তাহাতে আরোহণ করিয়া 
বিধাতার অপূর্ব স্থষ্টি চিন্কা-হ্দ দেখিতে নৌকা ভাসাইলাম । কুর্য্যোদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাধু বহিতে লাগিল, সাগরগর্জন ক্রমেই তীত্রতর হইতে 
লাগিল, আমাদের নৌকা পাঁল-ভরে চিক্কার বারিরাশি ভেদ করিয়া চলিতে 
_ লীগিল। উত্তরে একটী ছোট দ্বীপে লবণের কারখানা (3916 720607 )1 
-. ক্ষু্র ক্ষুদ্র নাল! দ্বারা চিন্ধার জল প্রবাহিত হইয়া ্বীপে ুর্ধযপন্ক হইতেছে ; 
নেই খানেই জল লবণে পরিণত হইতেছে। লবণের বর্ণ কর্দমের ন্যায়, এই 
লবণ রাড় দেশে ও উৎকলে বছুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই ক্ষুদ্র 
দ্বীপের ধারে বু এর! নামক সুন্দর পক্ষী সকল জলে ভাসিতেছে, দেখিলাম । 
. এরার পালক সাহেবদিগের বড় প্রিয়, শ্বেত এবং লালবর্ণে পালকগুলি বিভূ- 
- ধিত। দেখিতে অতি সুন্দর । বড় মোলাম, রাজমুকুটের উপযুক্তই বটে। 
এই পক্ষীর পালক বহু মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে । 
_... চিন্কা সদ, ২** বংসরের উপর হইল, সাগর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হুদ রূপে 
পরিণত হইয়াছে । জল সমুদ্রের জল অপেক্ষাও লবণাক্ত, কিন্ত জলের বর্ণ 
. শীল নহে, ঘোলা পচা পুকুরের জলের ন্যায় । চিন্কার জল বড় ছুর্গস্ধময় । চিন্কার 
উত্তর সীমায় খোর্দ। সব ডিবিসন, পশ্চিমে ও দক্ষিণে বহু ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পাহাড় । 
 জক্ষিণের পাহাড়শ্রেণীর পর গঞ্জাম জেলা আরম্ভ হইয়াছে! পূর্ব দিকে অপ্রশস্ত 





পা িকর১ 


এক ৰও বানুকাময় অগা সাগর হইতে চিন্কাকে পৃথক কাররারছ। [কষা 
মাইল দীর্ঘ । চিচ্চার দৈর্থয, উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত । উত্তরের প্রস্থ ২* মাইল) 
দক্ষিণের প্রস্থ ৫ মাইল । পরিধি ৩৪৪ মাইল, বর্ধাকালে ৪৫* মাইল হর 
চিক! বড় গভীর নহে, অধিক স্থলই ও ফি ৪ ফিট মাত্র, কোন কোন স্থল 
ফিউ। মহানদী কৈয়াকৈ নদীতে, এবং কৈয়াকৈ দয়া এবং ভার্গবীতে . 
পরিণত হইয়া চিন্ধাতে পড়িয়াছে। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে চিকার জল খুব 
লবণাক্ত হয়; বর্ষা সমাগমে জল অপেক্ষাক্কত পরিষ্কার ও নুস্বাছু হয়। স্মদীর 
জলের আধিক্য বশতই এরূপ হইয়া থাকে । চিক্কার মধ্যে নলবন, পারিকোদ 
'চোয়া, ঘারাচণ্ডী, চারা, টাঙ্গি, জারকোট প্রত্থৃতি বহু স্বীপ আছে। পানি 
কোদে এক বিখ্যাত রাজার বাঁস। নলবন এবং পান্সিকোদ ্বীপ ১৮ 
ব্টান্দে মারহাট্টাদিগের হ্বারা পরান্িত হইয়াছিল। চিন্কার চতুর্দিকে ৭ 
শিবমন্দির আছে, এইরূপ জনগ্রবাদ।  হপ্টার সাহেবও এই কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন । ১ 

আমাদের ক্ষুদ্র পৌকা পালভরে বিদ্যুৎবেগে বহুদুর বারিরাশি তে 
করিয়া চলিতে লাগিল। মাঝিরা আমাদিগকে পাহাড়শ্রেণীর শোভা, দুর* 
বতী দ্বীপ সমূহের শোভা উল্লাসে দেখাইতে লাগিল। আমর! অবাক চিে 
সমস্ত দেখিতে লাগিলাম । নৌকার চতুর্দিকে নত্র, হাজর প্রভৃতি জলজস্কগণ 
উল্লাসে নৃত্য করিতে, ছুটাছুটি করিতে ও জলের উপর ভালিতে লাগিল! 
বৌধ হইল, আমাদিগের দর্শনে তাহাদের ক্ষুধা এবং লোভের উত্তেজন শত: 
গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই আমাদিগকে গ্রাদ করিবার জন্য নৌকা ধানে 
ধারে ঘুরিতেছে। একপ ভীষণ জলনস্থ আমাদিগের অতি নিকটে নিকটে 
বিচরণ করিতে আর কখনও দেখি নাই। বোধ হইল, এক বার নৌকা খানি 
ঘটন্্্ষমে জলমগ্ন হইলে, নিমেষে আমাদিগকে তাহারা উদস্সাৎ কিক 
ফেলিবে। এক দিকে এইরূপ বিভীষিকা, অপর দিকে চিন্কার অপরাগ 
সৌনর্্য,_একদিকে লাগরগর্জন, অপর দিকে অন্রতেদী পাহাড়ে 
অতুল শোভা-_দেই দূরদেশে আমাদিগকে মাভাইয়া তুলিল। আমরা রি 
তৃষ্ণা ভুলিয়া, পরা" টা পরন্ত চিককাবক্ষে বিচরণ করিলাম । সেদিন জী ্ 
ষে আনন্দ পাইছি, এঠজীবনে কখনও তাহা ভুলিব না। 
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হুখালময়ে. বনে বাবুর বন্ধে মধ্যাহ্‌ ক্রিয়া মাপন করিয়া, হুর্ধ্যের তেজ 
সইতে না ছইডে, আবার চিক্কা তটস্থ এক উচ্চ ভূমির উপর যাইয়া 
হাবিলাম। 'অপরাদ্ধে চি্ধার যে দূ দেখিলাম, তাহা ভাষার ব্যক্ত করিতে 
প্রারিব না। একদিকে হুর্ধোর কিরণ-ছটায় চিহ্ধার পশ্চিম তটস্থ পাঁহাড়গুলি 
পপ হইতেছে, দূর-দুর-মতিদূরের বৃক্ষাদিও অল্লাধিক পরিমাণে চক্ষুর 
সআযন্কাধীন হইতেছে, পাধাড়-প্রাচীর-বেষ্টিত চিন্তা আপন গৌরবে বাস়ুপ্রবাহে 
ভাল তরঙ্গ ভুলিয়। নৃত্য করিতেছে? অপর দিক্‌ হইতে অনতিদুরের 
জার গর্জন দিক্‌ কাপা ইয়া ছুটতেছে। ক্রমে ক্রমে হূর্ধ্য ত্রস্ত হইয়। ছুটিতে 
লাগিলেন, চিন্ধাবক্ষ ক্রমে ক্রমে আরক্তিম আভায় পরিশোভিত হইতে 
লাগিল,_যোধ হুইল যেন ক্রধ্য সাঁগর-গর্জন-তয়ে পর্বত-খুহায় লুক্কায়িত 
তে ছুটিতেছেন। সে দে কি মনোহর চিত্র, বে না দেখিয়াছে, তাহাকে 
হান বড়ই কঠিন 

১ ক্ষষে কমে সুধা অ্তমিত হইলেন, চিহ্া পরিম্নান হইল, কিন্তু এপ্দকে 
জা দিত । টাদের অমিয়ারাশি বধন চিহ্বার বক্ষে বিস্তৃত হইয়! পড়িল, 
বিলে আর এক স্বর্গীয় দৃ। শুনিয়াছি, এইরূপ দৃশ্তরাজির মধ্যে বর্গের দেবগণ 
বিহায় করেন । আমর! নরকের কীট, কিন্তু আমরাও বিধাতার কৃপায় আজ 
মই দেবধামে বিহার করিলাম, নৃত্য করিলাম,-_মান্ষের সাধ্য যাহা, সব 
করিলাষ । সে দেবধাম অপবিত্র হইল কিনা, জানিনা; কিন্ত এই এক 
[দের জন্ত অন্তত: আমরা পৰি জীবন লাভ করিলাম । 
এএই স্বাতেই আমর! আবার পুরী যাবজ। করিলাম। নব জীবন লাভ 
[া্ছি--নেছ মন নব বলে বলীয়ান্‌, পথ-কষ্টে এবার আমর! তত যলিন 
ছি না। পর দ্গিন অপরাহ্থে পুরীতে পৌছিলাম। বাত্রীতে পুরী তখন 
1 দিয়াছে। বাত্রী-নিবাল সকল লাইসেন্স গ্রহণ করে নাই বলি 
ষেপ্ট সকল নিবাসে পাশ দিতেছেন না ; এজন্ত অনেক যাত্রীকেই সমুতত- 
সুক্ষ তলায় আশ্রয় লইতে হইতেছে । ররেক্গ জাহাজ জলমন্্ হওয়ার 
কয়েক বৎসর পুরীতে যাতীর বড় ভিড় হই না বলিয়া যাত্রী নিবাসের 
[ওয়া হইত মা; এবার হঠাৎ আশাতিরিক যাত্রী সমাগম দেখিয়া, 
'অধিকারীগণ লাইলেনদের জ্ত চেষ্টা ক্সিতে জাগিলেন : কিছ গণ, 



























সেন্ট তাহাদের অসামরিক হঠাৎ আবেদন নমগ্রাঙথ করলেন) কাছেই বং 
ধাবীকে সমূজরতটে আশ্রর লইকে হইল । কিন্তু সে বিধান ভালই হইণ। সু 
বাুতে যাত্রিগণ দারুণ পীড়ার হস্ত হইতে বহুল পরিমাণে রক্ষা পাই 
যাত্রী সমাগম দেখিয়া এক দিকে আনন, এক দিকে আশঙ্কা উপস্থিত হইল 
সংক্রামক রোগের আধিপত্য বিস্তার হইলে পুরী বা.পুরীর পথ নিরাপর নহে? 
যাত্রীর ভিড়ে গাড়ী পাওয়। যাইবে না, সে আর এক ভর। আমরা একটু 
ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু যে ছু দিন রহিলাম, প্রাণ তনিমা পুরীর উ্চ- 
লবানন্দ সম্ভোগ করিলাম 
এই ছুই দিন অধিকাংশ সময়ই সমুক্্রের শটে কাটাইলাম। লধহের 
তটে সমুদ্রের বু কীট-কন্কাল পাওয়া ধায় । আমর! প্রাণ ভরিয়া কুড়াইলাম। 
পৃণিমার দিন ৃর্য্য অস্তমিত হইতে না হইতে সাগরের তটে যাইয়া বসি, 
লাম ;__কেবল হুটা বন্ধু! পৃথিবীতে এ দিন আর অন্ত নঙ্গী তাল লাগিল নাট 
জীবনের গভীর শুভ মুহূর্ত সমূহে একাকী থাকিতেই তাল লাগে। একাকী 
আসা আর একাকী যাওয়া--বিপদে বা ধর্শের অঙ্গনে আর কাহার সহি 
লাক্ষাৎ হয়? আজ একাকী যাইতে পারিলাম না বলিয়া দুজন গেলা 
সন্ধ্যার পৃণিমার ঠাদ সাগর মাতাইয়া আকাশে উঠিলেন ;--সে দৃপ্ত গে 
লাগরট। যেন জড়দেছ পরিত্যাগ করিয়া! জীবদেহ ধারণ করিয়া লচল হইয়া 
উঠিল। দেখিতে দেখিতে সাগরের উচ্ছাস বৃদ্ধি হইল, অন্য দিন বে পর্যন্থ 
তরঙ্গের অভিধাত পৌছিত, আজ তাহা! হইতে ৮। ১৭ হাত উপরে আসিস 
লাগিল। আমরা প্রথমে যে স্থানে বসিয়াছিলাম, দেখিতে দেখিতে কে । 
ছাড়াইয়! ঢেউ উপরে আনিতে লাগিল । মৃত সাগর আজ জাশিয়াছে-"দের 
আকাশের টাদকে যেন আল গ্রাস করিবে ।৪ চক সাগর-প্রণযে বি 
নামিতে নামিতে অতি নিকটে আসিয়া! লঙ্জা প্রযুক্ত যেন জার নানিতে 
তেছে না। বোধ হইল যেন চাদ সাগরের উপরে, অতি নিকটে ঝুলি 
আর উন্মত্ত সাগর উচ্ছাসের উপর উদাস চড়াইয়া উর্দে ছুটিতেছে 
ফেনায় সমস্ত বীল- জলরাশি শ্বেত্ত জাভার পরিপূর্ণ,-_জষরা ছটা ও 
চিন্তে আম হারাইন়্া চকিতচিত্তে দেখিত্তেছি। কি দেখিতেছি ? 
ন। স্বর্গের দৃণ্ত ? আজ পাপ তুলিয়াছি, রিপু ভুলিয়াছি, সংসার 
আমরা আন্মহারা হইয়া উদ্মাদ তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তখন ছুটাছুটী 
গুনিশ্বছি, পূর্ণিমার লাগর.উচ্্াপের আকর্ষণে ভক্তত্রে্ঠ উৈতনত 





































চি না আমরা! তখন পাগল: হুইনা 
ই) খেলিতেছি, গাইতেছি,--যাহা ইচ্ছা করিতেছি । বুঝি মানুষকে 
রিতেই কাগরের সা, বুখি বা যাচুষকে মাতাইভেই চাদের হাটি । 
স্থির আশ্চধ্য জিনিস, ছুই-ই আজ আসরে নামিয়া আমাদিগকে ধরি- 
দেখিয়া মানুষ প্রেমে মজে, আমর! আজ বিশ্ব্ধপে ডুবিয়াছি ) 
এ্রমের অতরে আমরা! ডুবিতে গারিলাম কই 1... 
বনী ক্রমে গাড়তর হইতে লাগিল,-_সাগরগঞ্জন ভিন্ন আর কোন শব্দ: 
ফেগময়, উত্তাল তরঙ্গ ভিন্ন আর কোন দৃষ্ঠ.নাই। ডুবিতে বড়ই সাধ 
সামা লক্জা ভয় বিসর্জন দিয়া এই দিন ভাবে ভোল! বিবসন পাগ- 
রাজি ১২টা পর্যন্ত সাগগর-সস্ভোগ করিলাম । গভীর রাত্রিতে বাসা 
ম্‌.কিন্তু মন ফিনিল না। বুঝি এ জন্মে সাগর হইতে আর মন 
তে পারিব না। আমাদের আপনার বলিতে যাহা, এ পুরীর সাগ্ধরে 
এক দৃশ্ত কগারকের কথ্য মন্দির .পুরী হইতে ১৯ মাইল দুরে 
কিন্ত আমাদের দেখানে যাওয়া হইল ন!। প্রথম কারণ, গাড়ী 
লনা). দ্বিতীয় কারণ আর কিছুই ভাল লাগিবে, মনে হইল না। 
কিছু ফিছু তগ্নাবশেষ- পুরীতে আনা হইয়াছে, তাহাতে কারু- 
আভাবমাত্র পাওয়া গিষ্কাছে। গঙ্গা বংশের [১১৯৮] প্রথম রাজা পুরীর 
 নিরাপ করেন বং উড়িয্যর ধর্শবিপ্লব উপস্থিত করেন। এই 
মান সমকাল বিদুধর্ম। বৌদধধর্্র ৫ম শতার্কীততে শৈবধর্টে 





জৈন পরিণত। ও ১১৯+-১২৪৭ উঠানে গুজরাটে প্রথম 
১ ১২৩+-১২৮২ আটা কণারকের সুর্য মনির লাঙুলীয় নয়- 
হয সথধ্ট বংশ, পিংহ ও গঙ্গা বংশের মধ্যে কণীরকের 
স১ চর পা নু তু এ 







































যে বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, এ স্থলে তাহা সাদরে তুলিয়া দিলাম 
“কণারকের হূর্টমশিরের শিল্প ও কারকার্যোর কথা আপদাকে আর ফি হাদাইব, 
উৎকল এ্লমণের সময় কণারকে গিয়া! খাকেন--তবে কতক: বুঝিরাছেস, কিন্তুযোধ 
মাসের সপ্তমীর দিন যান নাই। আমরা ইংরাক্দিগের কৃত অনেক অটালিক্! ও 
দেখিয়] চম্ৎকুত হই বটে, কিন্তু কশারকের নুর্যামন্দির দেখিলে ও সমস্ত ভুচ্ছ.জান:ছয় কযা? 
. দিতে ইচ্ছা। করে । সে সব শিল্পকারের! বা] এখন কোণায় ?. আর কি যন্ত্র দিরাই ব। তায় 
সমন্ত খোদিত ও চিত্র বিচিত্র করিয়াছিল ? একবার.বদি তাহাদিগকে বা সেই সমুদয় বন যো 
পাই, তাহ। হইলে সিবিল ও রয়েল ইঞ্জিনিযারপিগকে দেখাই মনের কতকটা আপোষ 
ইংরাজেরা আগ্নি বর্ষণ করিয়া এই অপরূপ মন্দিরের খানিকটা ভাঙ্গিয়! ফেলিয়াছে। :'- 
আঁমরা যখন হৃর্যা মন্দিরের সঙ্গুখে গিয়। পৌছিলাম, তখন দেখিলাম, যোব হয় 
লোঁক এই দেউবের চতুষপার্থে সমবেত হইয়া, সফবেই রন কার্দো বাস্ত রহিয়াছে ।. তা 
কোলাহল ও চতুর্দিকের অগ্তিকা্ড দেখিয়া। বোঁধ হইতে লাগিল ধেন তাঁহারা! সকলো শশব্য 
ূর্বাহততি দিয়া, কি একটা অমূল্য নিধির আশায় আপন! আপনি ছড়াছড়ি কাড়াকাড়ি ব 
এরূপ এক স্থানে এত লোকের জনত| ৷ কোলাহল দেখিলে ব গুনিলে মনে কি স্বনি 
আনন্দের উদয় হয়, ধা তব! কিছুই খাকে না । আমরাও সেই সঙ্গে নগিশিয়া একটা । 
দিনাস্তের পর (আমার ক্ষুধ| ন! ধাক! সঠেও) এক মুট! খিচুড়ি উদরে দিলাম 
রাহ্মণ সঙ্গীটা থাকায় আমাকে তত বিব্রত হইতে হয় নাই । এখান হইতে চন্রভাগ 
ভিন মইল হইবে; তখনি এক মুটা নাকে দুখে গু 'জিয়। অতীষ্ট স্থামাতিমুখে সেই বলহর।মে 
করিলাম : আমরা সেখানে রাজি আন্দাজ প্রায় একট। দেড়টার সময় গিয়া পৌঁছিলা 


টি তিতগগা দেখানে পৌঁছিবার গর রাস কোন বিন 
পারিলাম নাঃ কারণ আসি এই তিন দিষদের মধো সেই রাজে বেশ একট ঘ্যাইা প 
প্রাতকোলে উঠি 'বাহা দেখিলাম, মন আনন্দে উলিয়। উঠিতে লাঙ্গল দেখি 
গাড়ীর সুখে আশ্লাজ ২। ও বিঘা, জিতে জল রহিয়াছে, কোথায় ছুট ৫ 
ফুট, কোথাও বা ও ফুট আল রছিগাছে। দদীষক্ষে এত অনি ভূমিতে, ॥ বিশেষত বার 
এরূপ জব থাকা কখনই. সন্তয হয়না ।. অনেককে দিস করিব এ জল 
: খাকে কি না) কেহই ইহার পরকু উর দিতে পারে না, কারণ এই দাবী সনী | 
কান দিন এ স্বংনে, গাসে না.।...কি:ফ/নাআম প্রদেশ ! . ইচ্ছে! বকে, এখানে 















রাহা তপনবেব ! ভোদায় ফোটা কোটা নমস্কার করি! আজ কেন লক্ষ লক্গ হিল 
নউবিণ তোমায় দেখিবার জন্ত লালারিত হইয়া দিগদিশস্তর হইতে উদ্ধ'াসে ধুলি-ধুসরিত কলে- 

উাাখা গর্তে, কখন ভুমি তোার শাস্তিরী আগার হইতে নু হাসিতে হাদিতে গাতরোখান 
ছিজি। তাহ! দেখিবায় আশার নিমেব-বিহীন“নেতে করঘোড়ে দণ্ারমান রহিয়াছে। আজকি 
র হুখপ্রদ নিত ভাজিবে 1? তবে বুঝি আজ অভিমান ভরে তোঁগার এই সুবিমল 
'দেখাইতে জক্জা বোধ করিতেছ? তুমি ত কেবল হিন্দুসন্তানের নও, তুমি যে সির সকল 
ই আাবা, ছুদি পেক দ। ডাকাইলে ধরণী বে লোগ পাইবে | তুমি তবে আজ তোমার 
সী আনন দেখাইতে এত ।বিলষ করিতেছ কেন? তবে বুকি তোমার শান্তিমহী 


| রা দর কো অগাধ দিার অভিভূত হইয়াছ? আজ অত গাড় নিপ্রাতিতৃত থাকিলে তোমার 


বে সক্ষাধিক সন্তাবগণ প্রাণে বই হাখা পাইবে | এই বে দেখিতে পাইতেছি, ছুমি তোমার 
ঈহ্াধান করিরা নধরজিভরাগে উকি ঝুকি যারিতেছ ! আমাদের প্রতি এড বঞ্চন! করি, 
আমর ত তোমার ঝাড়া সাদী বই? ভুমি বে আমাদের আরাম দেবতা । তোষান় 
প্রতি কখনও হব হয় না। নানা, আমি না বুঝি আপনা আপনি কড কি 






মিন ধরিয়া আপনার পাঠক মাজকেই বিদুদ্ধ করিতাষ।. ভগনদেষ 
আহাকে অগাদিকে দেখাইবার রন জাগিরেছিল, আর বলিতেছিল, "উ$ 
॥ আননমমর কোলাহল একবার দেখ্যে এস, তোঘার কি মনে মাই আজ সেই দাখী 
| জেধিবার জনয লক্ষ জঙ্গ নয় নারী হেশ বেশাযার হইতে আসিয়া! & চতন্াগা 


টু অপেক্ষা কব, কেদ-না-_সমত্ত সন্তান সন্থতির কলুষিত গা ধৌত হয় 
ভার অনীম যাহ প্রসারণ করে হার পীর হবে বলছে, কিকিৎ জপেক্ষা . 
তান হইবে |". সুরের ডাক ও তরে সেই উখিত কেন! দেখিলে মে. 






ক কি সপ এ নাং: বনিক, 





বগা বেন জগয়ারার স্ কমতে যা. পেরে ভাহায শত ফণা বির করিয়া উ 
করুক জাল্ছে। ও: কি ভাব ৃকত, দেখিলে প্রাণ আঙজে পিহরি়া উঠে) ” 

আহা |. তার পর যাহা দেখিলাম, মনছেকি অদিব্বচনীর আদলে আত হইতে 
গা আাপনাদিধের ্ঞার কবি হইলে কতকটা পরাণ ভরিয়া আধ করিয়া আবাদ বৃষ 
হণকালের জন্তও আদন্দে. মাতাইয়া ভুলিতাষ। প্রথমে তপদদেব তাহার বআধরিলীয়: 
[রিয়া আধ আধ দেখ! দি বলিল, “তুমি স্্রীলোক, এত জননমাজে তোষার বাং 
নয়, তুমি তোমার আরামদায়ী জাগারে অবস্থান করগে, আমি ধরধীকে পরিতুই 
দাযংকালে আসিয়! তোমার বদন নৃধা গান করিব, এবং আমার তজগপকেও বিরাম 
দেবীর ফ্োড়ে কিকিৎ বিশ্রাম নিতে অবকাশ দিব"-_এই বলিয়া! তপমদেধ হদাুগধ 
অস্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করাইকা দিয়া, আপনি পূর্ণ জ্যোতিতে প্রকাশ হইজেম। 

এষন নয়ন-তৃপ্তিকর দৃষ্ঠ দেখিলে কাহার মন না৷ জানন্দে উঞ্লাসিত হয়? 

হে হিন্ুধর্দ অভিমানিপণ | এক বার ক্ষপস্থারী শরীরকে কিকিৎ কে বিক্ষিপ্ত করিয়া! বারা, 
দিনের জঙ্ও বিধাতার ভ্রীচরণে জীবন উৎসর্গ কিয়! একবার যাখী-সপ্তদীর দিস চত্রাগা উদ 
আসিঙ়া দেখ, আমাদের ৩১ কোটা দেবতার মধ্যে আজ আরাধ্য তগসদেখ আমাদের লক্ষে 
করিবার জন্ত কি ভাবে উদিত হইরা, কি ভাবে ার আর্তিম কিরণ জাল বির করিতেছেন 4 

এই বে মাত্র চত্রাগা উপকৃলে লক্ষািক প্রানী কত দেশ দেশাস্র় হইতে সমবেত 
দেখিলাম, এর মধ্য সকলে কোথায় ফিরিয়া! বছিতেছে? জানা গেল বেম সকলেই এই 
পুক্করিণীতে স্বান ও তপনদেবকে দর্শন করিবার জন্ত সিরা ছিল,__বেন তপনদেৰ “ইঞ্চি হ 
ক্ষপেক বিষাদে কখন যা দনাগে ফীপিতে কাপিতে বলিতে লাগিল “তাহ ত পূর্ণ হইল 
আমার কি আছে বে দেখিযে ?'” যখনই বিজাতীয় বণিক্গণ ভারতাতিমুখে বাণিযা ফাজা 
সঙ্কম করিয়াছে, তখনই বুঝিতে গপারিয়াছি, না-জানি ভারত ব্ষকে কতই পরাহার, 
করিতে হইবে । সেই অবধি আমার মন সদাই নিরানপ, সেই দিন হইতে তোমাদের 
প্রতি তত শ্রস্ধ। কি নাই, আর সেই দিন হইতে তোষাদের অঞ্রপাতের দিন আনত ॥ 
ওঃ! সেই দিনের কথ! মনে হইলে তোমাদিগের নিকট দুখ দেখাতে ইচ্ছ। হয় | 
দিন আমি আমার রকথস্ডিত চারুর হিনিষ্থিত এ কশারকের অট্টালিফার নিকট | 
েঙ্ছগ দলবল সমেত পরিবেটিত হই! জানি না-.ফি আশার _ তাহার! আবার 
রি গোল বর্ণ বর়িতেছে । তখন তোমর! আমার সুখের ছিফে একদা তা 
ষরঞ দেখি বিশ্ব হইলাম-করেকজন ছিনু, সন্ভান  তাফাদিগের নিকট অ 
অটালিকার অবেক সঙ্ধাম ঘলিয়া দিয়া কৃতজাত! যেখা ইভেছে, জর সঙ্গে সঙ্গে. 
অট্টালিকা তার কেিবার মধ! দেখিতে আসিয়াছে! এই সব হেবিরা পরা ক 
জার নে দিকে না তাকাই উত্ধরালে অগরাথ দেবের মধ্িরের এক পার্স ৃ 
























ইনখানে খাকি না কেন দিক রি রা রা এখব আমারঞজ 
বিটালিফার দিকে ঢালে বুক ফাটি বায়! শান হইতে বেশী দূর নয়, $ 
্ পা নাম মাত্র দেখ। যাইতেছে, একবার দেনিয়া খাও, দুরবত্তরা মমতা-শৃল্ত হইয়া 
রণ করিয! আমার মনোসুগ্ধকারী নন্বনতৃপ্থিকর হৈস অটালিক। কিরূপ ভাবে ছিঙ্ন ভিন্ন 
ফেরিয়াছে| সেই অবধি আমি.জ্যোতিহীন হইদ। পড়িগাছি; কাজেই ধরণীর দিকে 
রে তাফাইতে কষ্ট যোধ হয়, আমার এভাদৃশ কাতরতা দেখে প্রিয়তম বরণদেব আমায় 
“শরঙ্গান করিবার অন্ত অহরহ আদার সঙ্গিধানেই আছেন, তাই তোমাদের এ দেশে এত 
কার ও কাঙ্জাহাটা পড়ি! দিয়াছে, ঘাহাকে তোমরা এখন ছূপ্িক্ষ বল,_.আরো। পরে 
আদৃষ্টে কিআছে” বলিতে বলিতে যেন ভয়ে কাপিতে কীপিতে--পরে যেন ধরথীকে ' 
করিবায় জন্য আনি রাগে পূর্ণ মাত্রার দেখা দিলেন। তগনদেবের এই সব হৃদয় জ্রবীতৃত 
জিত বরা প্রাণ কাদিয়! উঠিল, আর একবার ফিরিয যাইবার কালীন কণাঁরকের সেই 
দ্ধ কার মলির দেখি! যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্ত পুনরায় আর সে দিকে তাকাইতে মন সরিল 
৭ রাজে হাহা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, মেই অবধিই শেষ হইল। ইচ্ছ। হইল, বান্থুকির ফশার 
কির দির প্রধেশ করি, কিন্তু এমন কি পুধা সঞ্চয় করিয়াছি যে, এত লীঘ সংসারে এই তীব্র 
হইতে মুক্তি জাত করিব 1” 

আমরা পুর্িমার পর দিন প্রাতে শ্রীমন্দিরের দৌলোৎসবের আভাস দর্শন 
এবং এই দিনই পুরী পরিত্যাশ্ন করিলাম । গ্ররুর গাড়ীতে ভ্রমণের 
ব্যাখ্যা করিয়াছি, অধিক আর কিছু বলিবার নাই। রার্রে 
তি আমাদিগেক্স গাড়ী লাগিলে, আমরা একটা নদীতে হাত পা ধৌত 
অলযোগ,করিলাম। এই চ্টার নিকটে দোল উৎসব হইতেছিল ) 
ুপ্মত গাড়ীতে বসিয়া দোলের গান শুনিতেছিলাম, শেষে উঠিয়া 
ড গেলাম । বহুদূর হইতে অনেক স্ত্রী পুরুষ সেখানে সমবেত হইয়াছে, 
ক্ষাবায় গান হইতেছে। গানের কিছুই আমরা বুঝিলাম মা, . তবে 

কি এই, যখন গান হত, তখন বাদ্য বন্ধ খাকে, আর যখন বাদর হয়, 
বন্ধ খাকে। কলিকাতা প্রতৃতি স্থলে যেরূপ করতার সংযোগে 
থান সেরূপ করতাল ব্যবনৃত হয় না, বড় বড় খালার স্ঠার 
হি জে যে কি বিকট বানের 































লাগিব । সেই নিক রক্জনীর সিস্তাব তা, তঙগ করিতেছিল,আমাদের-গাডীত্তশ ॥ 
গরবং বিজনত। সম্ভোগ করিতেছিল;মধুর' হইতেও মধুরতর দিগস্মব্যাগী সেই বাস্রী 
পুণিমা। পৃথিবীর সব ঘুমাইয়াছে-_মানুষ থুমাইয়াছে, পাখী ঘুমাইয়াছে,পণ ছফা 
ইয়াছে, বৃক্ষ ঘুমাইয়াছে__সারানিশি.জাগিয়া রহিয়াছে কেবল এ আকাশের 
নিক্ষলঙ্ক টাদ। দিক্‌ ছাইক্া/আকাশ ছাইয়া,মাটা ছাইক্সা খেলিতেছে/কেবল বিমল: 
জ্যোতসা-রাশি। এমন একাধিপত্তা আর দেখি নারী! 1 এই অহুগ শোভা দেখিস 
কে ঘুমাইতে পারে ? এই বিমল রজত-নিশিতে আমরাও ঘুমাইতে পারি নাই 
পরদিন আমরা কটকে পৌছিলাম। অবশিষ্ট যাহা দেখিবার ছিল, করে 
দিনের মধ্যে দেখিয়া লইলাম। কটক টা'উন-হলে “সান্ত ও অনন্ত” বিনা 
একটা বক্তৃতা প্রদান করিলাম এবং ছার সমান্ধের সভ্যগণ সহ এক বিদ্বৃত মাঠের 
মধ্যে একটা সুন্দর বাড়ীতে বিধাতার উৎনব সম্ভোগ করিলাম । কটকের কাপুর রঃ 
শোভা স্বরূপ, বার্ধক্যেও নবোৎসাহে মত্ত জগছাহন বাবু আমাদের বহি 
থাকিয়া! দিবসের অধিকাংশ সময় ভগবৎ প্রসঙ্গে কাঁটাইলেন। অপরাচ্ছে আমরা 
সেই বাড়ীর ছাদে রিচরণ করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, কোন বাঙ্গালী 
বাবু, এই বাড়ীতে বলজনী সম্ভোগ করিবার জন্য, বিলাগিতার নানা প্রকার উপ- 
করণ লইয়! উপস্থিত । যে বাড়ীতে আমরা বিধাঁতার নামে উৎসব করিলাঁষ, 
সেই বাড়ী অপবিত্র কার্য্ের লীলাক্ষেত্র, ভারিগ্লা যনে বড়ই রেদন! পাইধাম £ 
. খাড়ী-রক্ষকের উত্তেজনায় আমাদিগকে শেষে বাড়ী ছাড়িয়া! যাইতে হইল 
আর যে কর় দিন কটকে রহিলাম, সে কয় দিন শ্রদ্ধেয় মধুস্থদন বাবু 
ব্য্ত ছিলেন। তখন ক্কুল-ইনম্পেক্টর বাবু বরহ্মমোহন মল্লিক মহাশয় ফি 
















সমূহ দেখিয়া কটক পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম)... 
_ এইবার হাই-লেবেল কেনে ধরিয়া আমরা বিরজা-ধাম জাজপুরে বাইন ছু: 
ইনস্পে্টর বাবু আমাদের সঙ্গ লইলেন। সহকারী ইনম্পেক্টর বাবু রাধার 
শ্রবং ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু মধুস্দন রাও মহাশরগণ ইনপ্পেক্টর রাতুর? 
চলিলেন। বলা বাক্য যে,হানরা হধুর হইবা।ন্দানুপুরধিবর সমব্চ ঘটনা িসিএিছি 
: স্বামরা ্ানুমানিক ১*ফাটকার সময আহারের কার্চ লমাধ। করি! সা 
















ছুর গিয়াছে। ররিগার পাইলাম না বনি ক্ষোত হইতে লাগিল। কিন্তু 
হুঁজের লোকদিগের অনুরোধে কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে দেখিয়া জাহাজের 

স্থগিত করিলেন। আমা নৌকায় চড়িয়া জাহাজে উঠিলাম। রাঁধানাথ 
জ্জাঁমাদিগকে সাদরে শ্রহণ করিলেন। জাহাজ ধুম উড়াইয়া, জল নাচাইয়া, 
ট কাপাইয়া, বেগে চলিতে লাগিল । 
যথাসমন্ে মহানদী ছাড়িয়া আমরা হাই-লেবেল খালে উঠিলাম । কোন 
ঙ্ীলের জল মহানদীর জল হইতে নিয়, কোন খালের উচ্চ-_-এই নিম্নতা ও 
'উদ্ধতা অনুসারে [.০% 15/৩] ও [7101 16৩1 খালের নামকরণ হইয়াছে। 
ইহা ভিন 0০৪5 ০2721 আছে।:কিরূপে নিয় জলরাশি হইতে উচ্চ জলরাশিতে " 
জাহাজ উঠে, কিরূপেই বা নিয়ে নামে, বুঝান বড় কঠিন। একটু চেষ্টা করি- 
তেছি। কেহ বুঝিবেন কি না; জানি না। খালের মধ্যে কতকটা ব্যবধান 
ক্লাখিয়া, ছটা কবাটওয়ালা বাধ থাকে। প্রথম কাধের কবাট খুলিয়া দিলে,উভয় 
বধের ভিতরের অল বাহির হইয়া যায় এবং যে নিম্ন-জলরাশিতে জাহাজ 
থাকে, তাহার সমান হয়। যখন জল সমান হয়, তখন জাহাজ চালাইয়া উভয় 
বাঁধের মধ্যে লইয়া যাঁওয়া হয় এবং যে কবাট খুলিয়া দিয়াছিল, তাহা বন্ধ করিয়! 
দিয়া অপর কবাট খুলিয়া দেয়। অপর কবাট খুলিবামাত্র ক্রমে উচ্চ 
খালের জল আপিয়া উভয় বাঁধের মধ্যে পড়িতে থাকে এবং নিয়স্থিত জাহা- 
জকে উচ্চ খালের সম্থানে তুলিয়া দেয়। বাঁধের জল বখন খালের জলের 
সমান হয়, তখন জাহাজ চলিতে থাকে । এই রূপ প্রণালীতে জাহাজ নিয়ে 
মামে ও উদ্ধে উঠে। পাহাড়ময় দেশে এই রূপে জল বাঁধিয়া,খাল খারা চালা- 
ইরা, ্বষিফাঁধ্য চলিতেছে এবং বাণিজ্যের সাহীব্য করিতেছে । ইহা! গবর্ণমে- 
প্র এক অতুত কীরন্তি। খালের জল কোথাও উচ্চ, কোথাও নিয় কেন ?. 
কথার উত্ত় এই, উচ্চ ভূমিতে খালের জল উচ্চ এবং নিয় ভূমিতে নিয় 
্াছিতে হর। এই খালের জল দ্বারা কৃষিকারধ্য নিশ্কন হয়। কষকদিগকে এই 
ভা অন-কর (একার প্রতি ১/* কি'২২) দিতে হয়। জল-করে উৎকলে 
েস্টর প্রচুর লাভ হয়। 

আমাদের জাহাজ এই খাল ধরি! চলিতে লাগিল, মাবন্টকত! অনুসারে নিয় 
হইতে উদ্ধে উঠিয়া,বাধের পর বধ পার হইয়। চলিতে লাগিল। রাধানাথ বাবুর 
হন্যে একখাদি সংস্কত পুথি। তিনি ও বরদ্মমোহন বাবু উদত শ্রেনীর টিকিট লইয়া 
ছিলেন, কমর নিয়্রেনীর ফিট অইয্াডিলাষ। চতুর্ধিকের পাহাড়শ্রেনীর 








শোতা দেখিবার জন্ত আমরা | কের উপর বনিযাছিলাহ। 'ঝাধানাঙ; 






হইতে গণেশধাম দেখাইয়া! আমাদিগকে তাহার এঁতিহাসিক বিবর্ণ বলিতেছি:, 
লেন। আমর! উৎকলের বিবরণ শুনিতে গুনিতে, চতুদ্দিকের শোভা! দেখিতে 
দেখিতে, দিন অতিবাহিত করিতে লাঁগিলাম। সমস্ত দিনের মধ্যে আমরা! 
আকুয়াপদা পৌঁছিতে পারিলাম না। পৌছিতে রাত্রি হইল। এই স্থান 
রাধানাথ বাবুর সহিত আমর! পৃথক্‌ হইলাম । আঁমর! জাঁজপুর যাইবার রা 
তিন জন আকুয়াপদায় অবতরণ করিলাম। 
কটক যেমন মহানদীর উপরে, 'আকুয়াপদা সেই রূপ বৈতরণীর উপরে ২ 
কটকের ধারেই মহানদীতে বিস্তৃত বাধ, আকুয়াপদাতে বৈতরণী নদীতে বাধ. 
এই বৈতরণ্ী জাজপুরের মধ্য দিয়া চাদবালী হইয়া! সমুদ্রীতিমুখে গিয়াছে।, 
আকুয়াপদার বাধের পশ্চিম দিকে বৈতরণীতে অনেক জল, পুর্ববাংশে সামান্ধ, 
জল, পশ্চিমাংশের জলরাশির কিছু কিছু বাঁধের ফাঁক দিয়া উচ্ছ,সিত তাছে. 
পূর্বদিকে পড়িতেছে-_এই সামান্ত প্রবাহ বৈতরপ্ী-বক্ষের বালুকারাশির টার 
দিয়! তির তির করিয়া বাইতেছে। 
আমরা সেই রাত্রি আকুয়াপদায় কাটাইয়া! পরদিন প্রত্যুষে আগা 
পদব্রজে রওয়ানা হইলাম । বৈতরনী উত্তীর্ণ হুইয়া৷ যাইতে হইল। ৬৭. 
মাইল পথ। আকুক্ধাপদা হইতে জাজপুর পর্ধ্য্ত আর একটা খাল তখন, 
নূতন খনিত হইয়াছে, কিন্ত ব্যবসায়ের জন্ত খোলে নাই,নচেৎ আমাদিগকে 
হাটিয়। যাইতে হইত না। উৎকলের বহু গ্রামের ভিতর দিয়া, যধুত্রর 
বাবুর নিকট উৎকলের বিভিন্ন জাতির সামাজিক অবস্থার কথ শুনিতে 
গুনিতে আমরা চলিতে লাগিলাম। উৎকলে ্ত্ীশিক্ষা প্রচলিত আছে, 
শ্রেমীবিশেষের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে ( উৎকলে দেবর পড়ি) 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অস্তান্ত জাতির মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই, এ লকল ক 
শুনিয়া অনেক তাবিলাম, অনেক চিন্তা করিলাম । বাঙ্গালীরা 
বলিয়া উৎকলবাসীদিগকে নিন্দা করেন, সামানিক বিষক্কে দিগ্গে! 
অপেক্ষা হার! অনেক : উন্নত, বুঝিয়। অবাক্‌ হইলাম। ফপটতাপুর 
ধর্দঘভাবে তাহার! বে-আমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে বিমার 
সন্দেহ নাই ।- 






জাজপুর। 


ৰ টা কি এগারটার সম আমরা টক, জেলার সবডিবিসন জাজপুরে 
ধগীছিলাম। ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে, বালুকাময় দ্র জুত্র নদী পার হইতে 
(এরাংইক্স করিতে করিতে যাওয়ায় অনেক বেলা বাড়িয়া গেল। মধুহুদন বানু 
ছিলেন, ক্ৃতরাং আমাদের আর কোন রূপ কষ্ট হইবার কথা ছিল না। 
(জনৈক সদাশয় সব-ইনম্পেক্টর বাবুর বাড়ীতে মধ্যান্ে আতিথ্য গ্রহণ করি- 
'ললাম। প্রথর রৌদ্রের তীত্রতেজে আমরা ব্লাস্ত এবং ্রান্ত। জাজগুরের নারি- 
'ফেলের জলে তৃষ্ণা নিবারণ হইল; এবং ক্ান আহারে শরীর শীতল হইলে . 
আমরা ক্ষণকাল বিশ্রীম করিলাম। ইতিমধ্যে মধুস্ন বাবুর ইঙ্গিতে, স্বতন্ত্র 
বায়ার, সায়ংকালের আহারাদির বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। 

:৬ঞ্ফিকনতা নদী হইতে বৈতরণী পর্যন্ত ৪টা তীর্থ-ক্ষেতর। পার্বতীক্ষেত্র__জাজ- 
গত) যোজনব্যাপী; হর-ক্ষেত্র--তুবনেশ্বর) অর্ক-ক্ষেত্র-_কণারক; কৃষ্ণক্ষেত্র-_ 
পুরী বির! ক্ষেত্র, রজংশৃন্া দেবীর আবির্ভাব স্থান) এখানে দেবীর ধ্বংস- 
কারিণী মৃদ্ি। জাজপুরের কীন্তিরাশি এখন অনেক মৃত্তিকা-গর্ভে,কিন্ত এস্থলে 
সাহা দেখিলাম, এরূপ আর কোথাও দেখি নাই। শুনিলাম, জাজপুরে প্রায় 
ঈশসহন ব্রাহ্মণের বাস। আমরা ঘুরিয়া ঘৃরিয়। অনেক স্থান দেখিলাম । যে 
কল অপূর্ব কীর্তির ধ্বংস দেখিলাম, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা অসাধ্য। এক 
স্থানে দেখিলায়, মৃত্তিকা খুড়িয়া এক প্রকাও প্রস্তরমূত্তি বাহির করিতে চেষ্টা 
্বয়া হইয়াছিল) কিন্তু গবর্ণমেন্ট অকৃতকার্য হইয়াছেন, মৃত্তির উদ পর্্যত 
বাহির করা হইদ্বাছে। এরূপ ্রস্তর“নির্শিত বিরাটনৃদ্তি আমর! আর কখনও 
যে সিনাই । বৃদ্ধদেবের সৃত্তি রলিয়া মনে হইল। মন্তকের, দৈর্ঘ্য, মাপিয়া দেখি- 
জাম, ২। হাত। সমস্ত মৃণ্তিটা প্রায় ১৩ হাত (২০ ফুট), মৃত্তির নাম শান্তমাধব । 
গত, মৃত্তি উত্তোলন করিতে গবর্গষেপ্ট অকৃতকার্য হই ফেলিয়া, রাখিয়া 
। .একখও র্ধরে সিররিডি টি গারে, বাণ 





















ৃ কারের বেদ সপন দাগে ছি কত । তত টিন 
| এক অভুতকীতি। মহমেন্টের তার আকাশল্াশ এক খণ্ড মকর পরত, 
ও কার্যে অক কী ঘোষণা করিবার জ,সহযের বক্ষ বহু নধর 
ৃারযাৎ বহিযাছে। এক অপুর্ব হগ্্দ দেখি, 









রি ৪ 
বাঙ্গালাপ্রদেশে এরূপ একটা সুতি কোথাও দেখা যায় ন!। আমরা রাগী ভরা 
নীক্ব বড়-নগরের ভগবতী মন্দির দেখিয়াছি, রাজবল্লভের এবং তীয় বাশ 
গণের রক্ষিত প্রাচীন বিগ্রহসমূহ দেখিয়াছি; সে সকলের মধ্যে প্রশতয়-নিপিন্ড: 
মুক্তিগুলি গণনার আনা যায় না, সে সকলের অধিকাংশই ধাতু-নিরশি কোন, 
কোনটা বর্ণ নির্মিত। রাজবল্লভের বংশধরগণের (জপসার ধাবুদের) কী 
কলাপ কীত্তিনাশার গর্ভশায়ী হইয়াছে, একটা প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ এবং আসি 
কতকগুলি প্রস্তত-নির্ষিত বিগ্রহ তাহারা মপ্ডরাতে রক্ষা করিয়াছেন। ক্লে 
সকল অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের ।. তাহাতে দেখিবার এবং ভাবিবাক" 
জিনিস থাকিলেও, মোহিত হইবার জিনিস নাই। কিন্তু জাজপুনের মৃষ্ঠি- 
সমূহ দেখিলে মোহিত হইতে হয়। একটা ছুটা নয়__এইরূপ বহমৃত্তি প্রানে 
সংরক্ষিত রহিয্লাছে। এই সকল মৃষ্তির নাম জানিতে চেষ্টা করিয়া জানিয়াছি,ঃ 
কোনটির নাম বারাহীমুপ্তি মেহিযাসনা), কোনটির নাম চামুণ্ডা, কোনটিক্ন 
নাম চতুভূজ। (হাটুতে বালক), কোনটির নাম ধন্ত্রী (গঞ্জাসনা), কোনটির 
মাম কৌমারী মেযুর বাহনা), কোনটির নাম বৈষণবী (গরুড়বাহনা), ফোনটির 
নাম নারসিংহী,কোনটির নাম-মহালক্ী পেস্মাসনা)। এ সকল নাম ঠিক কি না 
জানি না) নাম যাহাই হউক, এ সকল অনুত্ত কীত্তি। এ সফলের এঁতিহাঁ-: 
পিক বিবদ্গণ জানিবার কোন উপায় নাই। কোস প্রন্থতববিদ্‌ বদি জাজ-. 
পুরের দেব দেবীর তিহাসিক বিবরণ নংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন,দেশের: 
এক মহা অভাব দূর করা হয়। আমরা ছুই একজন প্রাচীন পণ্ডিতের নিকট: 
কিছু কিছু বিবরণ অবগন্ত হুইয়াছিলাম, কিন্ত সে নকল প্রামাণ্য বলিয়া হো 
হয় নাই, এজস্ত উল্লেখ করিলাম ন1। 

সুক্তিষণ্ডপ-_এক আশ্চর্য জিনিস। ইত আমাল রাগের বিষে 
ক্ষিত হইয়াছে ।  শুনিলাম, ইহা! যযাঁতি-কেশরীন়- ান্দণগণের বিচার-হগ 
ইহা ব্রাঙ্মণগণেষ তদানীত্তন কালের সঙ্গত-সথল। এক দিকে প্রধান বিচারকেন 
আসন,অপর তিন দিকে অন্ঞান্ত বিচারকগণের (সোলিসগণের) বসিবার প্রত 
নিদ্মিত আসন সজ্জিত, রহিরাছে ।.সহগ্র-সঙ্গতঙ্থলটা- রান্তার সমতল সুমি 
হইতে কিছ উদ্ধে নংসথাপিত। ইহা দেখিলে ভুরি বিচায-্রথার অরুযাগ 
বিচার-্্রণালী যে & অঞলে প্াডীন রমন ছিব,তাহার নিচ্শন পারা মাক: 














ই ছে, এই বাট বেখিলে কত 








পুরের প্রধান ম্যোগ্য বন্ধ দশাশ্বমেধঘাট, বরাহমন্দির, জগস্লাখ- 
৮.বিরজা-মন্দির ও গুভস্তস্ভ। বিরজামনির প্রধান তীর্থস্থল ; করাল- 
র ভীষণ সংহারমূর্তি দেখিলে কত ভাব মনে-জাগে। গুনিলাম, জাজ- 
'বিমলা-মূর্তি পুরুষোত্তমে নীত হুইয়াছেন। বৈষ্বধর্শের প্রাধান্ত লোপ 
পর. জন্ত এইরূপ কর! জ্ইয়াছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গনে 
ি্িশ জাতির অন্ন বিজীত হয়। সকলেই জানেন, পুরীতে জাতিভেদ নামক 
এক্ষান পদাথ নাই। জগন্নাথের: প্রসাদ ত্রাঙ্গণ ও চণ্ডালকে একত্র বসিয়া - 
“রহ করিতে হয়। জাঁতিভেদ-নাশ বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্নছ। জগন্লাথদেবের 
রি বৌদ্ধধর্টের অপত্রংশ মূর্তি । হিন্দুধর্শের সহিত বৌদ্ধধর্মের সম্মিলন- 
সময়ে শাক্তধর্ের মাহাত্ম্য পুরীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ও পুরুযোতমের জগন্নাথ- 
আলিরের প্রানে বিমলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই মূর্তি জাজপুর হইতে 
হীত। বত্য মিথ্যা, বিধাতা জানেন । আমরা বিরজা-ধামের মহীয়সী কীর্তি- 
'কষলাপ দেখিয়া! মোহিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই। 

জাজপুর উৎকলের ৪র্থ নগর ।--৬৩* এবং ৬৫০খীঃ পূর্বব অক চীন পরি- 
হাক এই নগর পরিদর্শন করেন। সপ্তম শতাবীতে জাজপুর উড়িয্যার রাঁজ- 
সানী ছিল। এই সময়ে অযোধ্যা হইতে ১০০০ ব্রাহ্মণ আনীত হন। যোড়শ 
'শতাব্ধীতে হিন্দু ও মুসলমানের বিখ্যাত সমর এইখানে হয় এবং মহচ্মদীয় 
জ্াধান্য সংস্থাপিত হয়। ইংরাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইংরাজেরা! এই 
স্থানের অনেক কীর্তি বিনষ্ট করিয়াছেন। জাজপুরের বরাহ্মন্দির ১৫০৪ 
সইতে ১৫৩২ইটানদে উড়িষ্যার রাজা! প্রতাপরুদ্র দেব কর্তৃক প্রতিিত হয়। ঞ 
(১১০ ষ্টাবে বিমলা পুরীতে নীত হয়েন। এই সময়ে শৈরধর্ম স্থলে বিষু- 
'আহাম্মা গুতিষঠিত হয়। বিজু গয্াপ্থুরফে বধ করেন। . জাজপুরের নদী 
বর্তমান. সময়ে ফটক ও বালেখর জেলাকে পৃথক করিয়াছে। শিবের পর 
সু বা জগক্লাণের মাহাস্থ্য প্রতিঠিত হয়। অর্থাৎ ভুবনেশ্বর ও জাজপুরের 
পারা লোপ হইলে কটক বান্সধানী হয়্। মকর কেশরী কটকের বাঁধ 
জিত. কজেন।. জাজপুরে একসময়ে ২১৯৯ ঘর: এবং ৯১৮* জন লোকের 



















ছয় যে, এখানে হিন্দু সুসলমানে সমর হইয়াছিল 1 এত্ত এখানে মস 
আছে। কিন্তু সে সকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। এ 
জাজপুরে উনকোটী শিবলিঙ্গ প্রতিটিত আছে। প্রত্যেক লিঙ্গের বিশে 
নাম আছে। আগ্রেরেশ্বর নামক মন্দিরের শিবলিঙ্গ দিবসের মধ্যে বহুবার রূপ 
পরিবর্তন করেন। আঁমর! সেই শিবলিঙ্গের বিশেষত্ব দেখিয়াছি। এমন প্রস্থ 
প্রস্তুত হই্সাছে যে, সুর্যের তেজ বৃদ্ধি ও হ্বাসের সহিত ইহারও রূপাস্তর 
কথিত আছে, এই সকল লিঙ্গের পাথর নীলগিরি হইতে আনীত হইয়াছিল 
সমন্ত মন্দিরের বিশেষ বিবরণ দিতে গেলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয় 
'আমর! ঘুরিয়া ২ একে একে সমস্ত দেখিলাম । ইহার মধ্যে একদিন জামপুরে, 
একটা মেলা হয়। এই মেলার সময় বহুদুর হইতে অনেক াত্রীর সমাগম হই“: 
যাছিল; নদীগর্ভে বালুকামন স্থান সমূহে অসংখ্য দোকান বসিয়াছিল। সে এক 
অপরপ দৃশ্ত । কত রকম রকম লোক, কত রকম রকম ঘটনা দেখিয়া! আমর! 
ধন্ঠ হইলাম। জাজপুরে তীর্থ না করিলে হিস তীর উৎকল্রণ বার্থ হয. 
এখানে গয্পাস্থরের নাভিগয়। আছে, সেখানে পিগু দিতে হয়। বৈতরণী তীর্থ 
হিন্দুর প্রধান-তীর্ঘ। এখানে আসিয়া তীর্থ না করিলে হিন্দুর মুক্তি বা ব্গপ্রাধি 
হয় না। বিরজা-মন্দিরে বিরজা, গণেশ, উৈরব ভৈরবী ও কার্তিকমর্তি বিশেষ 
উল্লেখ-যোগ্য। ্গপূজার সময় এখানে রথযাত্রা হইয়া থাকে । এখানে রাড 
একটা প্রধান তীর্থ । নৃসিংহনাথ মন্দিরে রুনাথ ও গরুড় মূর্তি আছে। : র্‌ 
আমরা সর্বাপেক্ষা মোহিত হইয়াছিলাম, জাঁজপুরের সপ্তমাতৃকা দেখিয়া 
একটি ঘরে স্তমাতৃকা মূর্তি রক্ষিত রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে পুজা, ইত্যাদির 
কোন চিহ্ন দেখিলাম না! সপ্তমাতৃকার গ্রতিহাসিক বিবরণ গুনিলে' 
এমন লোক নাই, বিশ্মিত না হইয়া থাকিতে পারে। বিচিত্র ও অভ্ভুত 
কীর্তি। চামুণ্ডা ও মহালঙ্্ী মাতৃকা নহেন। বিষুর শক্তি বারাহী, বৈধবী, 
ও নারসিংহী। সপ্তমাতৃকার নাম এই (১) বারাহী (২) এীন্্ী, ৫) বৈফবী- 
ছায়াদেবী, () ফৌমারী, () মাহেস্বরী, (৬) নারসিংহী, ৭) ব্রাহ্মণী। এই; 
সকল মূর্তি প্রস্তর-খোঁদিত, মহন আকারে পঠিত । অপরূপ গঠন: 
দেখিলে মোহিত হইতে হয়। 
জাজপুরের অপূর্ব কীর্তিকলাপ দেখিয়া আমরা বারপর নাই আনব, 
হইলাম । একজন, বিখ্যাত পণ্ডিতেয় লহিত অনেক বিষয়ের কখোপকখন 
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হই? ভীহান পাত্তিতা টি হল ভাহার, 
শবংব্বনন্ত ব্যক্তিগণের উত্তেজনায় এখানেও আমাকে একটা ব্তৃত! প্রদান 
কিরিতে হইয়াছিল । জানপুরে অনেক বিখ্যাত টোল আছে। আমর! ছুই একটা 
ফেখিতে গিয়াছিলাষ । কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে গেলে তান্বল(পা৭) দেওয়া 
এদেশের বিশেষ রীতি । পাণের লিখিতে উগ্র গুপ্ডি (গুড়ি বিশেষ) থাকে;পূর্কে 
জানিভাম না। গুি,তামাক ও নানা মসলায় প্রস্তত। হঠাৎ এক বাড়ীতে খাইয়! 
জামা হুতচেতন হওয়ার উপক্রম হইয়াছিলাম। পাঁণ খাওয়া উৎকলের বিশেষ 
রীতি । যে ব্যক্তি রোজ /১* রোজকার করে, সেও রোঁজ ২১৯ পয়সার পাঁণ 
গাইবে । শুনিলাম, অতি প্রাচীন কালে পাণ খাওয়ার নিয়ম ছিল না। বাঙল! 
দেশ হইতে প্রথম বারুই উৎকলে যাইক়া প্রথম পাঁণের চাষ করে। ক্রমে ক্রমে 
লাঁণের চলতি হয়। এখন উৎকল পাণময় দেশ হইয! পড়িয়াছে। মানুষ ভাত 
না খাইয়া! ছই দিন থাকিবে, কিন্তু পাণ বিন! একদিনও চলিবে না। পাঁণের 
ধমন আধিপত্য. কোন দেশেও দেখি নাই। জাজপুরের ত্রাঙ্মণ-বসতি অতি 
পরিষ্কার পরিচ্ছয়্, দেখিলে ভক্কি হয় । জাজপুরের ত্রাঙ্মণ-বসতি দেখিলে 
উৎকবকে কেহই বঙ্ষপ্রদেশ হইতে নিকৃষ্ট বলির ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন 
মা। 'জাজপুর কটকের শেষ উপসহরে এখন পরিণত হইয়াছে । কিন্ত 
মত্তদিন অক্ষয় প্রস্তর-খোদিত মূর্তি সকল বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন প্রসিদ্ধ 
ছান বলিয়া গণ্য হইবে। 

মিরর বাক নানি ডি ভত্রক যাত্রা করি- 

লাম। তদ্রক যাইতে হইলে আবার আকুয়াপদায় ফিরিয়া আসিতে হয়। 
কামর! ভথমনে, জাজপুরকে বিজয়াদশনীর প্রতিমাবিসর্জঞনের স্ভাঁক্ বিসর্জন 
বায, আকুয়াপদা পৌছিলাম। রাত্রিতে জাহাজ যাইবে । আকুয়াপদার বন্ধু- 

স্বণের বন্ধে আহারাধি করিয়া খালের ইঞ্জিনিয়ার বাধু অরদাপ্রসাদ সন্গকার 
শহাশরের তবনে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কারখ এই, রাত্রিতে যখন 

জাহাজ আসিবে, তখন ভাঁহাঁকে ডাকিবেই -ডাঁফিষে, তিমি সেই জাহাজে 
উর্জক যাইবেন। আমরাও তাহার সহিত গেলে 'তালভাবে যাইতে পান্ধিব, 
সন্ুগণের ধারণা ছিল। বাস্তবিকও তাহাই । অন্নদা বাবুর গ্ভায় অমাক্জিক 
লোক আমরা অতি অই দেখিরাছি। তাহার ভধদে খাইয়া দেখি, তিনি 
আমাদের অন্ত আহারের উব্য: প্রস্তত বাঁখিয়াছেন। অবাক হইলাম 

কঠাহার অতুল বন্ধে কিছু গ্রহণ লা বানিবা খাঁকিতে গারিলায ন!। তাহার 








ঘখন জাহাজ লক পার হইয়া খালে প্রবেশ করিল, তখন তীর সিট 
মংবাদ আসিল। আমরা তঙ্পী লইয়া তাহার সহিত জাহাজে উঠিলাম |. 
তাহার কামরার আমরা স্থান পাইক্সা পরম নুখে রাত্রি কাটাইলাম। সমস্ত সাজি 
জাহাজ চলিল। পরদিন প্রত্যুষে ভদ্রকের ঘাটে জাহাজ পৌঁছিল ৷ অন্ন প্রসাদ: 
বাবু প্রাত:কত্য সমাপন করিরা তীরে নামিলেন, আমরাও নামিলাম। এই-. 
বার তাহার সহিত শেষ বিদায়। তিনি আমাদের সুখের দিকে বারম্বার চাহিকা 
দেখিষ্বা প্রফুল্ল মুখে বলিলেন__ণ্য। হউক, তবুও সাক্ষাৎ হইল ।* 

সমন্ত রাত্রি একত্রে কাটাইলাম, তথন সাক্ষাৎ হইল না, প্রাতঃকালে 
সাক্ষাৎ হইল, এ কিরূপ কথা ? আমরা সবিন্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখন 
সাক্ষাৎ হইল, একথা বলেন কেন?” তিনি উত্তর করিলেন_-রাত্রির দর্শনে 
পরিচয় হয় না__মহা৷ আধারে মানুষের আকুতি বিকৃত হয়; বাতির আলো- 
কেও প্রকৃত আকৃতি ফোটে ন1। রাত্রে সাক্ষাৎ হয় নাই,এখন প্রন্কত সাঙ্গ্ৎ 
হইল'-_-এই কথা বলিয়া তিনি আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন, আমরাও: 
করিলাম । তিনি হান্ডমুখে বিদায় লইলেন, আমরা অপরিচিত ক্থলে দীড় ইন্থা 
তাহার প্রথর বুদ্ধি, অমারিকত! ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্য স্থলে চলিলাম। . 

ভদ্রকের সবডিবিসনাল অফিসার বাবু অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের মাষে : 
পত্র ছিল, আমরা তাহা লইয়া তাহার বাসায় উপস্থিত হইলাম । | 


সপন 





ভদ্রেক। 

ভদ্রক বালেশ্বর জেলায় একটা মব-ভিবিসন। লব-ডিবিসনে হাহা বাছা থাকে, : 
এখান সে মকলই আছে। ভর্রক উপস্থিত হওয়ার পর, স্থানীর অধিবানীগণের 
বাহ্য বেশভৃষা, আচার ব্যবহার দেখিয়! আমাদের ধারণ! জন্মিল যে, আমরাক্রষে 
উৎ্কল পরিত্যাগ করিয়! বঙ্গ-দেশাভিসুখে যাইতেছি। উতৎ্কল কিরপে বঙ্গ 
দেশের আচার পদ্ধতিতে দীক্ষিত হইতেছে,ভদ্্রক উপস্থিত হইলে সে শিক্ষ! কতক 
হয়। ক্রমে ক্রমে উৎকল,বঙ্গ-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে. বালেশ্বরে। ভত্রক: হুই- 
তেই দেখা যাক্স,আর অধিবাসীরা চুল কামাইয়! টিকী রাখে না, স্ত্রীলোকের! তত 
গায়ে হুনুদ দেয় না এবং বিস্বৃত কংস-বলয় ও কংস-মল ব্যবহায় করে না 
বস্্রাদিরও কতক পরিবর্তন লক্ষিত হু । ভাবায় ত কথাই মাই-_উৎকলের 





ইজ । বঙ্গভাষ! কিরূপে উৎকল ভাষায় রূপান্তরিত হুইয়াছে, মেদিনী- 
: পুর গেলে তাহা বুঝা যায়, আবার উৎকলের ভাবা কিরূপে বক্গভাষায় পরি- 
শত হইতেছে, ভদ্রক উপস্থিত হইলে অহুমান করা! যায় । বালেশ্বর উপস্থিত 
হইলে, সন্দেহ জম্মে, এ বঙগপ্রদেশ না উড়িষ্যা? বঙ্গের মেদিনীপুর কতক 
উৎকলত্বে পরিণত, উতকলের বালেশ্বর কতক বঙ্গত্বে পরিণত। উভক্ন স্থান 
দেখিলে ভাবিবার, শিখিবার, বুঝিবার অনেক উপকরণ পাওয়! যায়। 
* বলিয়াছি, ভদ্রক বালেশ্বরের একটা সব-ডিবিসন-_পূর্ব্বে লবণের জন্ত এই 
স্থান খুব বিখ্যাত ছিল। দেখিলাম, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লবণের ধ্কারখানা! এখন পরি-. 
ত্যক্ত,ভগ্র,পতিত। পতনের মহ! আধার ভদ্রককে মলিন করিয়াছে। ব্যবসা- 
বাণিজ্য আর চলে লা। গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহ আর কি !! এখন পিবরপুলের 
প্রতি গবর্ণমেণ্টের সুৃষ্টি, উৎকলের প্রধান ব্যবসা এখন লুপ্ত! ভাবিলে কোন 
পাধাণ-হৃদয়ের চক্ষের জল ন1 পড়ে? অত্যাচারের এমন জীবস্ত ছবি আর 
: ু্রাপি নাই। গবর্ণমেন্টের পক্ষপাতিত্বের এমন উজ্জল দৃষ্াস্ত আর কোথাও 
ন্বাই। গুনিয়াছি,উৎকলে যেরূপ লবণ প্রস্তত হইত,লিবরপুলের লবণ তদপেক্ষা 
উৎকষ্ট নহে। বিনা অপরাধে দেশের একটা প্রধান ব্যবসা গবর্ণমেন্ট লুপ্ত 
করিয়াছেন । ইংরাজ-রাজের এ কলঙ্ক ছুরপনেয় । 
5. কেবল ইহাই নহে। গবর্ণমেন্ট দরিদ্রদিগকে লবণ প্রস্তত করার জন্ত 
-স্বরুতর শান্তি দিয়া থাকেন। বাড়ীর প্রাঙ্গণের একটু মাটা তুলিয়া জাল দিলেই 
. লবণ প্রস্তুত হয়, মানুষের প্রধান ব্যবহাধ্য জিনিস স্থলভে মিলে ) গবর্ণমেন্টের 
; সাহা সহ হয় না। হঠাৎ যদি কোন দরিত্র ব্যক্তি ব্যবহারের জন্যও লবণ প্রস্তত 
. ্ষরে, তবে সে জন্ভও তাহাকে কঠোর দণ্ড পাইতে হয়। এমন মান নাই, যে 
মালে এই জন্য শত শত নিরক্ কৃষকের কারাবাস বা অর্থ দণ্ড সহ্য করিত না 
:ছছয়। আমরা যখন ভদ্রকে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখনও এই অভিযোগে 
ক্ষতিযুক্ত ১*।১২ জন লোক আনীত হইয়াছিল। বিচারক দয় করিয়া তাহা- 
: (বিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। যে দেশে তণ্ব সংগ্রহেও দারুণ কট, সে দেশে 
'জবণের জন্ত এরূপ গুরুদণ্ড যারপরনাই অবিবেচনার কার্ধ্য। এ জন্ত পুলিসের 
এ কত অন্ঠাচার, যাহার! ভূক্তভোগী, তাহারাই জানে । তদ্রক-যাত্রা আঁমা- 
: কগের দারূণ কষ্টের কারণ হইয়াছিঙ। ছৃঃখের কখ। শুনিতে ২ হৃদয় বিদীর্ণ 
২ক্ইতেছিল। কত উফ দিঙ্গাস বে আকাশে বিশীন হইয়াছে, একধাত্র সর্বা- 











হা বর অইগপ অত্যাচালের হত হইছে 
পাওয়ার অন্ত উৎকলবাসীরা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত স্থা্গ্ ব্রোর 
গবর্ণমেপ্ট অন্ধ, উৎকলে এই ভেদ-নীতিরই পরিচয় দিয়াছেন। আমরা গবর্ণ- 
মেশ্টের একান্ত পক্ষপাতী, কিন্ত উৎকলের লবণের ব্যবসা তুলিয়া দিয়া গবর্, 
মেণ্ট যে সে দেশের কি মহ! অনিষ্ট করিয়াছেন, এক কণ্ঠে গাইতে পারি না। 
যদি গবর্ণমেণ্টের কখনও পতন হয়, এইরূপ তেদ-নীতিতেই হুইবে। ৃ 
ভদ্রকের কতিপয় শিক্ষক এবং ভদ্রলোকের সহিত বিশেষ আলাপ করাই. 
ভদ্রকের বিশেষ ঘটন!। দেখিবার আর বিশেষ কিছুই নাই । বাবু অটলবিহারী 
মৈত্র মহাশয়ের সহৃদয়তা ও যত্ব আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না। 
আমরা রাত্রে আহারাস্তে গরুর গাড়ীতে বালেশ্বর যাত্রা করিলাম। বালে- 
শ্বর ভদ্রক হইতে বহুদুর-_৫* মাইলের উপর'পথ। মেদিনীপুর হইতে পুরী 
পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত সুন্দর রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তা ভদ্রক এবং বালেশ্বরের 
মধ্যে । পথ সুন্দর, ৭৮ মাইল অন্তই চটা আছে; কিন্তু চটাতে প্রায়ই ভাগ. 
জিনিস পাওয়া যাঁয় না। এই সকল চটার স্থানে ২ স্তপাকারে নর-অস্থি 
রহিয়াছে, দেখা যায়। পুরীর যাত্রী্দিগের মধ্যে যখন মারিতর উপস্থিত হয়, 
তখন শৃগাল কুকুরের আহারের জন্য যেন শত শত মৃত এবং অর্ধমূত শরীর 
পরিত্যক্ত হয়! এমন নির্দয় ব্যবহার! অথবা এমন ধর্মান্থরাগ ! মারি-. 
ভয়ের সময় আত্মীয়ের আসক্ন-ৃত্যু ব্যক্তিদিগকে ফেলিয়া পলায়ন করে, ইহাঁ 
নির্দয়তার উজ্জল ছবি; কিন্তু এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার সত্বেও কত সহস্র সহশ্র : 
যাত্রী পুরুষোত্তমে যাইয়া থাকেন। কি গভীর ধর্মানুরাগ ! মানুষের নির্দায়তা 
এবং মানুষের গভীর ধর্মান্ুরাগের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমর] বালেশ্ব- 
রাভিমুখে যাইতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রিতে অতি অল্প পথ যাওয়া হইল। 
পরদিন প্রাতে কতক দূর যাইতে যাইতেই প্রচণ্ড হুর্য্যের তেজে গাড়োয়ান ও 
গরু কাতর হইয়া পড়িল। সুতরাং আমর! এক চটাতে মধ্যাক্কক্রিয়া সমাপন 
করিতে বাধ্য হইলাম । আমার বন্ধু বড় চতুর, তিনি মৎস্য কেনার ছল ধরিয়া 
পলায়ন করিলেন । আমাকেই বন্ধনের কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে হইল। 





বালেশখবর। 
অপরাহ্কে আমাদের গীড়ী আনার চলিতে লাগিল। পরদিন ১টার সমর 


আমরা বালেশ্বর পৌঁছিলাষ । 'বাধেখর আধুনিক সহর নয়। এখানে কা 








সছাউটাদিগের যন্দির, ওলনাজ (9502দিের খবিত খাল, কবর এবং কী 

(হছারশেরণাছে 1 ওলন্দাজ-কবরের একটার উপরে ২৮শে নবেম্বর, ১৬৯৬ 

শ্রী (11501115175 3518651551 উ5095551) চ0155005809 লেখা আছে। 
বষধিতীরটাতে [77501587৮51 লেখা আছে। 

:.. ্বালেশ্বরের পুর্বব এবং উত্তরে একটা ছোট নদী আছে, ভাটার সময় 
আই নদীর স্থানে স্থানে হাটিয়া পার হওয়া! যায়। এই নদীটা অন্তান্ত নদীর 
'হিত মিলিক়! সমুদ্রে পড়িয়াছে। বালেশ্বর সহরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । 
গবর্ণমেপ্টের যাবতীয় আফিসাদি বাদে, এখানে বিশেষ পরিচয়ের জিনিস 

-সবালেখর-রঙ্মমন্দির, রাজা বৈকুষ্ঠনাথ দে বাহাদুরের রাজবাটা এবং দাস-. 
শরিবারের প্রকাণ্ড অক্টালিকা। এততিন্ন শ্রীষ্টায় মিসনরীদিগের কীর্তি- 
ক্ষলাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এক সময়ে দাস-পরিবারের গুলুক জাহাজ সমুদ্র 
বিয়া নানাদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। আমরা যখন বালেশ্বরে উপস্থিত 
ইইয়াছিলাম, তখন অনেকগুলি ভগ্ন গুলুক জাহাজ এই ক্ষুদ্র নদীতটে দেখিয়া- 
ছিলাম। এখন হ্িমার প্রভৃতির আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দাস-পরি- 

রে ব্যবস! হীনদশাম্ধ উপস্থিত হুইয়াছে। 

- - দ্বালেশ্বর ত্রাহ্মনমীজের কীর্তির সমতুল্য কীর্তি আমরা আর কোথাও দেখি 
খাই । বাবু তগবানচন্্র দাস,বাবু, পল্মলোচন দাস প্রতৃতি ব্যক্তিগণের জীবন্ত 
সুষ্টান্ে বালেশ্বর বান্দর প্রচারের সদর ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। এখান- 
ক্ষার ব্রাঙ্মপন্পী বিশেষ দ্রষ্টব্য । অনেক শ্রমজীবীর পরিবার এই পল্লীতে বাস 

এক্ষরেন। এরপ সুন্দর দৃষ্ত আমরা আর কোথাও দেখি নাই। বালেশ্বর 

জেলাতে ত্রাহ্মধর্শ যেরূপ আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, এক্প 
ঝুঝি বা আর কোথাও হয় নাই। 
শ্রীযুক্ত রাজা বৈকৃঠনাথ দে বাহাছর দেশের উন্নতির জন্ত বিশেষ যন্ববান। 
উৎকল ভাষাক়্ সংবাদ পত্র প্রচারের জন্য অনেক টাক! ব্যয় করিতেছেন, স্কুলের 
সন্ত বথেষ্ট ব্যর করিতেছেন, নান! সৎকাজে প্রচুর অর্থ দিতেছেন ) এমন কি, 
ব্রাঙ্ষসমাজেও নময়ে ২ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। তাহার সহিত আমর! এক- 
দিন সাক্ষাৎ করিতে বাইয়া,তীহার সৌজন্তে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। 
স্লাজাসনে উপবিষ্ট হইয়। ধিনি গরীব ছুঃখীর কথা বিস্বত হন না, তাহার মহত্ব 
আতুলনীর। রাজ! বৈকুষ্ঠনাখ বালেশ্বরের মধ বিশেষ গৌরবের ছিনিন। 
৮ বা দৈহুষ্ঠনাের বাব একদিকে, ঈন্ধিকে বাবু পন্পলোচন দাসের 





আশ্রম। উভয়ই আমাদিগের, নিট 'বিশেষদ্ষপ ছআমৃত ॥ ধনীর বন 
দয়িত্ের পর্ণকুটার-_উরফে লম-আসনে প্রতিঠিত করিলাম কেন্‌ 2. কব 
এই- দয় দাক্ষিণ্যে বাজভবন এবং পবিত্রতা ও যোগ ধ্যানের সমবেশে এই 
দরিদ্র-আশ্রম বিশেষ পরিচয়ের উপযুক্ত । নদীর অপর ভীয়ে এই আশ্রজ 
প্রতিষ্ঠিত। আশ্রম দেখিয়া আমরা যারপরনাই পুলকিত হইয়াছিলাম। 
বালেশ্বরের জীবনী শক্তি বাবু ভগবানচন্ত্র দাস। ইহাই চেষ্টায় বালেখরের 
পল্লীতে ২ ব্রহ্ম নামের বিজয় নিশান উড়িতেছে। ছঃখের বিষয়, আমরা যখন 
বালেশ্বর গিয়াছিলাম, ভগবান বাবু তখন ছিলেন না। এই ছুঃখ বড়ই প্রাণে; 
.বাজিয়াছিণ। বালেশ্বরের সহদয় বন্ধুবর্গের দয়ায় আমাদিগকে আহারাদির. 
কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। কিন্তু বালেশ্বরে জাহাজ ধরিতে আমাদিগকে ভিন্ন 
দিন যারপর নাই কষ্ট পাইতে হুইয়াছিল। প্রত্যহ দিবসের এবং রাত্রের আহারাক্ে 
আমরা জাহাজ-ঘাটে অপেক্ষা করিতাম। কিন্ত কোথায় জাহাজ? তিন দিন তিন: 
বাত্রি আমাদিগকে জাহাজের অপেক্ষায় ঘাটে কাটাইতে হইয়াছিল, সে যে কি. 
কষ্ট, ভাষায় ব্যাখ্যা হয় না। বসিয়া বিয়া সারাদিন সারারাত্ি কাটাইতে 
হইত। সে কষ্ট ব্যাখ্যা কর! হুক্ধর | ইহার মধ্যে একদিন জাহাজ-ঘাটেক়্ 
নিকটে উৎকলের যাত্রা শুনিয়! সুখী হইয়াছিলাম। যাত্রার বিশেষত্ব এই, 
গানের সধয় গান, বাজনার সময় বাজনা; বাঙ্গলার স্তায় গান বাজন। এক. 
সঙ্গে হয় না; আর সেই কর্ণ-বধিরকারী প্রকাণ্ড করতালের ঝনঝনানি। ভান 
বলি আর মন্দ বলি, এই দিনই যা ক্ছি সুখ পাইয়াছি, আর সব দিন. 'রুকরশ, 
নীরস, শুধধ ভাবে জাহাজ-ঘাটায়্ সময় কাটাইতে হুইয়াছিল। বালেখারে, 
কি জীবন নাই? এরূপ জাহাজের অনিয়ম কি তাহার! চে! করিলে 
করিতে পারেন না? মানুষ কই সহিযা! সহিয়া শেষে নিশ্চেষ্ট, নিরেট, 
হতুচিত্ত হইয়া যায়) বুঝি বাবার মাস, এই জন্তই, বালেশ্বরবাসীরা জাহীজ-. 
ঘটার কষ্ট অকাতরে সহ্য করেন। যাউক, সে কথান্ব কাজ কি? .. 
চতুর্থ দিনে আমর! জাহাজ পাইলাম । নলকুলে হায়! নৃতন জাহাজ 
ধরিতে হইল। এইবারে তীরবর্তী-খাল (0০85: ০8221) দিয়া আমরা! মহিষা- 
দল হইস্স| গেঁরখালিতে যাইব। এখানেও পূর্বান্রূপ,খালের মধ্যে মধ্যে ন্দী। 
নদীতে যখন ভাট! থাকে, তখন খালে জাহাজ অপেক্ষা) করে। বাধ স্থার! 
খালের জল ঠিক রাখা হইকাছে বটে, কিন্তু স্বর্ণরেখা। নদী প্রত্ৃতিতে কাধ 











ছু জাহাজে বহু লোকের ছুই তিনদিন দ্বস্থান যে কি কষ্টকর 
ফ্যাপার, বুুরু কর! অসাধ্য। কষ্ট নাঁ সহিলে অভিজত| হয় না, ভাবিয়া 
ক্জয়ানচিত্তে এই দারুণ কষ্টও সহিয়াছিলাম। খালের দৃস্ত মনোরম- সোজা খাল, 
অন্য মধ্যে চটা আছে। চটাতে জাহাজ থামিলে মল মূত্র ত্যাগ ও আহারাদি 
সমাপন করিতে হয়। রাত্রের হিম,দিবসের উষ্ণতা-__মান্থষকে একবার জল করে, 
আবারগুফ করে) জাহাজে কাজেই অনেক পীড়া হইয়া থাকে । শেষদিন এক 
মুসলমান ভদ্র মহিলাকে ওলাউঠায় আক্রমণ করিয়াছিল । আমরা যথাসাধ্য 
সুধা করিয়াছিলাম; কিন্তু শেষে গেঁখালিতে তাহাকে রাখিয়া আসিতে 
হুইয়াছিল। আর একদিন কষ্ট সহিলে আমরাও পীড়িত হইতাম, এজন্য . 
আমরা এ জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া হীরক-বন্দর (10181000 13219081 ) 
হুইয়! কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। উৎকল-ভ্রমণ পরিসমাপ্ত হইল। 





ৃ উপসংহার 

“ইচ্ছা! করিয়াই আমরা সামাজিক বিষয়ে এবং উতকলের ভাষা সম্বন্ধে 
ফিশেষ কিছু উল্লেখ করি নাই। উৎকলে বৈদ্য জাতি নাই ব্রাঙ্গণ, করণ, 
খণ্ডায়েং, মহাস্তি প্রভৃতি জাতিই বিশেষ উল্লেথ-ষোগ্য। করণ জাতি 
বাঙ্কালার কায়স্থ জাতির অন্থরূপ। থণ্ডায়েৎ ও নি্মশ্রেণীর মধ্যে বিধবা- 
বিবাহ প্রচলিত আছে। গোলাম হইতে খণ্ডায়ে এবং খণ্ডায়েৎ হইতে কর- 
পের উৎপত্তি । খণ্ডায়েও, মহাস্তি এবং করণদিগের বয়স্থা মেয়েদিগের বিবাহ 
হয়। বিধবার পুর্ব বিবাহের পুত্র কন্ঠ, দ্বিতীয় বিবাহের স্বামীকে খুড়া বলিয়া 
ছাবে। খণ্ডায়েৎদিগের স্ত্রীলোকের পুথি লেখে এবং পড়ে । 
আমরা ডিরেক্টর সাহেবের রিপোর্টে দেখিয়াছি, নিয়শ্রেণীর শিক্ষা ও 
সী শিক্ষায় উৎকল বঙ্গপ্রদেশকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছে। তাল পাতার 
খে পড়িতে প্রান্থ সকলেই পারে । উৎকল-ভ্রমণ করিয়া আমাদের এই 
ধারণা হইয়াছে, সব বিষয়ে না হউক, অনেক বিষয়ে উৎকল বঙ্গ প্রদেশ 
শিগেকা। উর্ত। বন্ধুদিগের লাহাব্যে উৎকলের ভাবা-স্কারকদিগের নাম 
+ বিখ্যাত বিখ্যাত পুস্তক সমূহের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা 
প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। কারণ এই, আসাম ও উৎকলের দেবমন্দির 
লধুহে যেরপ সাতৃস্ত দেখিয়াছি, ভাবাতেও সেইরূপ সাদৃশ্ত আছে) আসাম 
ক উৎকলের ভাবা বঙ্গতাব। হইতে পৃথক রাখ। জাতীয় একতার পক্ষে বিশেষ 












করায়, গবর্ণমেন্টের টিডিনি ৪77 ম15 টি বিভাগ করিয়া পনি 
নীতির বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদিগের একু-, 
জাতীয়তা গঠনের ভয়ানক বিশ্ উপস্থিত করিতেছে । উৎকল-হিতৈথী ব্যক্তি- 
গণ একথ। চিন্তা করেন, একাস্ত বাসনা । এ কথা ভারতের অসংখ্য জাতির, 
" অসংখ্য ব্যক্তিকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাঙ্গালী, প্রতিভা এবং বুদ্ধিতে 
শ্রেষ্ঠ । শারীর বল, মনোবল, বুদ্ধিবল ও প্রতিভাবল চরিত্রের ভিত্তিকে অটল, 
করিতে সমর্থ হইলে, তবে জাতির উথথান হয়। বাঙ্গালীকে বাদ দিয়া ভার- 
, তের কোন সংস্কার হইতে পারে না। উৎকল এবং আসামবাসী ত্রাতৃগণ 
এ কথাটা বিশেষরূপ অনুধাবন করিলে, দেশের বিশেষ কল্যাণ হইকে। 
আসাম, বঙ্গ ও উড়িষ্যা__এক রাজ্যের তিন শাখা, এক দেহের তিন অঙ্গ, 
এক জাতির তিন প্রাণ। তিনের ভাষা এক, এবং একের ভাষা তিন হইলে, 
এক অপূর্ব নববলের স্থজন হইবে। কিন্তু ভেদ-নীতির বিস্তৃতির দিনে 
তাহাও কি হইবে ? 
উৎকলে অনেক সন্তাস্ত বাঙ্গালী বাড়ী ঘর নির্মাণ করিয়া বংশাহুক্রমে বাস 
করিতেছেন । তাহাদিগকে উৎকলে কেব্স-বাঙ্গালী বলে। তীহাদিগের 
ভাষা, ভাঙ্গা বাঙ্গালা । ভাষা-কথনের দোষেই তাহাদিগকে কেরা-বাঙ্গালী 
বলে। এই বাঙ্গালীদিগের সংখ্যা অনেক। তাছাদ্িগের আচার ব্যবহার 
অনেকট| বাঙগালীদিগের ন্ায়। কাল সহকারে ক্রিয়া কর্্মাদি ওদেশেই 
করিতে হইতেছে। দিন দিন তাহাদের সমাজ খুব বিস্তৃত হইয়া! পড়িতেছে। 
তাহারা,উৎকলের হাবভাবে অনেকটা অনুপ্রাণিত হইলে ও,পিতৃপুকুষের আচার, 
ব্যবহার ও ভাষ! একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তাহারা. 
কতুক উৎকলদ্বে পরিণত হইয়াছেন এবং উৎকলকে কতক বঙ্গত্থে রূপাস্তরিত্ত: 
করিতেছেন । ত্াহাদিগের হ্বারা জাতীয় একতার একটা হ্থমহান কার্যা,_ 
অলঙক্ষিতভাবে, সাধিত হইতেছে। জাতীয় একতার প্রধান অন্তরায় আতি- 
ভেদ। কেবল জাতিভেদ নয়, দেশতেদে সমাজ-তেদও বটে। বাঙ্গালীর 
এক কায়স্থ সমাজের বিভিন্ন শাখায় আদান প্রদান চলে না, এমন ফি, 
আহারাদিও চলে না। ব্রান্মণদিগের ত নির্দিষ্ট ঘর ভিন্ন কুল রাখিয়া বিবাঁ- 
হই হইতে পারে না। বা্গালার কার্থদিগের ও বরাহ্মণদিগের নানা শাখার 









রি বইলা রী, ।. ভান নর বিলি 
» এ ভারতের মঙ্গল নাই। আন্তর্জাতিক বিবাহ-প্রথা কি কথ- 
ভারতে প্রচলিত হইবে 1 আশ! কম। তবে উৎকলবানী বাঙ্গা- 
বে দৃষ্াস্ত দেখাইতেছেন, তাহাতে আশা! কর! যায়, ক্রমে ক্রমে এই 
কতক সম্ভাবিত হইলেও হইতে পারে। জাতি-বিদ্বেষ প্রত্যেক ভারত-, 
র অন্তর হইতে উন্মলিত না হইলে, এ তারতের কখনও মঙ্গল নাই। - 
[কলবাসী বাঙ্গালীদিগের উপর আমাদিগের অনেক আশা ভরস। 
বাসী বাঙ্গালীদিগের প্রতি আসামীয়দ্িগের ভাল ভাব নাই। পূর্বতন 
বাঙ্গালীদিগের ছুশ্ঠরিত্রতার দরুণই, গুনিয়াছি, এরূপ হইয়াছে । জাতি- 
। বিদ্বেষ আসামের অস্থিমজ্জ! গ্রাস করিয়াছে। সেখানে বাঙ্গালীর! সাধু দৃষ্টান্তের 
স্বারা আসামীর বন্ধুদিগকে জয় করিতে না পারিলে, সেখানে জাতীর একতার 
কোন আশ নাই। কিন্ত উৎকল সম্বন্ধে আমর! সেরূপ আশা-শৃন্ত নই। উৎকল- 
'স্বাসী বাঙ্গালীরা উৎকলে সম্মান, প্রতিপত্তি ও সম্পদহীন নহেন। তাহারা 
ক্রমে উৎকলবাসীদিগকে যদি বাঙ্গাল! ভাষায় দীক্ষিত করিতে পারেন, 
ভারতে এক অলৌকিক কার্ধ্য সাধিত হইবে। আপামীয় বন্ধুগণ যেরূপ 
ঘাঙ্জালা-ভাবা-বিদ্বেধী, উৎকলবালীরা সেন্বপ নছেন। বাঙ্গাল! ভাষা যদি 
'কউৎকলের গৃহকে অধিকার করিতে পারে,এক বৈষণব-ধর্মান্ুরাগী উৎকল-বাসী 
বাঙ্গালীতে একতা অসম্ভব হুইবে কেন? বিধাতা উৎকল-বাসী ও বাঙ্গা- 
ীকে একতা-চত্রে আবদ্ধ করুন। 
উৎকল ধর্টে ব্গপ্রদেশ অপেক্ষা উন্নত বলিয়া! আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে। 
বঞ্চব ধর্ম বঙ্গে অনেকট। বিকৃত হইয়াছে,কিস্ত উৎকলে প্রতৃত পবিত্রতা রক্ষা 
নড়ে সক্ষম হুইয়াছে। সহরের বা উপসহরের ছুশ্চরিত্র মুটে মজুর দেখিয়! 
গুযেষন পবিজ্র ও সরল বঙ্গ-কুষকের অবস্থা জানা ঘায় না, কলিকাতা গ্রসৃতি 
ট্থানের উঁৎকলবাসীদিগকে দেখিয়াও, সেইরূপ, উৎকলের প্রন্কত চরিঅ জানা 
“বর্ম না। সহরে যাহারা! থাকে, তাহারা উচ্ছঙ্খল এবং সমাজ-বন্ধনেদ অতীত 
ইয়। কোন দেশের লোকচরিত্র বিচার করিতে হইলে, পল্লীগ্রামে যাইতে হয়। 
রি পল্গীগ্রাম বঙ্গ-পল্পী গ্রাম হইতে উন্নত, আমাদের বিশ্বাদ। আমরা,সেই 
নেক স্ুপ্রভাতের অপেক্ষা করিতেছি,বে দিন বঙ্গবাসী ও উৎফলবাসী, পর- 
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